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বাবু ঈগোপালহরকঃ 
ফেলোমিপের লেক্চর। 





পঞ্চম বর্ষ । 


শি অিিজাতি আনি 


হিন্দুদর্শন। 
( বেদান্ত ) 


ফানলি নুহ্বীললিপ্ অঘক্মহু 
নিষ্বতিম্ত্হদ নিণস্থিল: | 
বুলি হ্যিনামা দলিঘুহত হুত্বী 
নুহুললা: শ্রীললীহলা বৰ: ॥ 


মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কীলঙ্কার 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 


কলিকাতা ৯৮নং হেরিনন রোড, হরহুন্দর মেসিন প্রেসে, 
গ্রকুপ্নবিহারী দে দ্বারা! মুদ্িত। 


শকাবাঃ ১৯২৪। 


ফাল্ধন। 





১৮৪৭ সালের ২* আইন অনুসারে এই পুস্তকের... 
কপিরাহট্‌ রেজিষ্টরী করা হইল! 





বিজ্ঞাপন। 


বাবু শ্রীগোপালবস্থমলিকের ফেলোসিপের পঞ্চমবর্ষের লেকচর প্রকাশিত 
হইল। এ বর্ষে ১*টা লেকৃচর মুদ্রিত হহল। তন্ধো নবম ও দশম লেক্চর 
ঈউনিভাদিটাতে পঠিত হয় নাই। শাস্্কারদের পরম্পর মতভেদ বিষয়ে এ 
বর্ষে যথাদাধা আলোচনা করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে ৩"টা লেকৃচর দিবার 
নিয়ম । আমি ৪২টা লেক্চর দিয়াছি। কৃতবিষ্ঠমগুলীর আরাধন! করিবার 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । কুতথিগ্মণ্লীর কিঞ্িনাত্ সন্তোষ উৎপাদন 
করিতে পাঁরিয়াছি কি না, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। এ বষেও পুর্ধের 
তায় সথচীপত্র গভৃতি প্রদত্ত হইল। আমার শেষ বক্তবা বিগত বর্ষে বলিয়াছি। 

কলিকাতা, , ] বিনীত 


১৩০৯ সাল। . 
1 ীচন্্কান্ত দেবশন্মা। 


পৃষ্ঠা 


১ 
২৫ 
৩২ 
৫৮ 
৬১ 


৬৩ 


পংক্তি 
২৩ 
৪ 
১৯ 


শুদ্ধিপত্র। 


অশুদ্ধ 
স্বাকার 
তিরঙ্কৃত 
কারণ 


১( হেডিংএ) পর্শনকারকের* 


২ 
১১ 
২১৯ 
১৭ 
২২ 
১ 
১৫ 


১৩ 


শুণের 
বধাথ 
হইয়াছেন 
নিরবকাল 
বুৎপাদিত 
বিশ্বৃত 
পুস্তকারে 


প্রচুর 


নী 
কুঁছুক 
পতিপঙ্গ 
কারণিক 
সংবদ্ধে 
বিদ্য। 
আত্মান্থথী 
বন্তগতা। 
যাইতেছে 
ব্যবহারিক 
ষাহার 


২ তাহাদের বুদ্ধিভেদ এইরূপে 


শুদ্ধ। 
স্বীকার 
তিরস্কৃত 
করণ 
দর্শনকারদের 
গুণের 

যথাথ 
হইয়াছেন 
নিরবকাশ 
ব্যুৎপাদিত 
বিশ্মিত 

পুস্তকাকারে 


প্রচুর 


রী 

কুললক 
প্রতিপক্ষ 
কারুণিক 
সংবন্ধে 
বিদ্যা 

আত্মা স্থখী 
বন্তগত্যা 
যাইতেছে 
ব্যাবহারিক 
যাহার 
এইবূপে তাহাদের 
ঝুদ্ধিভেদ 


পৃষ্ঠা 


১৩৫ 
১৬৯ 
১৭০ 


পংক্তি 


১৪) ২৪ 


১,২১৮, ১৪ 


১৫ 
১৪ 


১৫ 


১০ 


২৩ 
১১ 


১৯ 


১৫ 


শর্ট 


| 


[0০] 


অস্তদ্ধ 
হয় হইতেছে 


প্রত্যা 


প্রত্যাপত্মার 
করে 


পর্ষান্ত 


পযন্ত 


প্রাকক্ষণে 
নিশ্চযৌ 
পঞ্চীভূত 
কাম 
পবিব্রতা 
পদ্যরন্‌ 
জন্মের 
বুগাদ্তব 
করতে 
অর্থোপাজুনের 
বিষষ 
বিরয়ে 
বিষণ 
বিষয়াশক্তির, 
ভাঁষ 
চিকীধ। 
আছে 
উৎপত্তির 
দেহাতিরক্ত 
মাষ। 

বিচ্ছন্ন 


শুথা। 
হইতেছে 


প্রত্য 


প্রত্যগাত্মার 
কর 


পরাস্ত 
পব্যন্ত 
প্রাকৃক্ষণে 
নিশ্চয়ো 
পঞ্চাক্কত 
কাষ 
পবিত্রতা 
পছ্যেরন্‌ 
জন্মে 
বৃত্ন্ঘৰ 

মকতে 
অর্থোপাঞ্জনের 
বিষয় 

বিষয়ে 

বিষেণ 
বিষয়াসক্তির 
ভাষা 

চিকীর্য। 

নহে 

নিঃমত্ত 

দেহাজিরিক্ত 
মাযাং 

ছিন্ন 


লেক্চরের বিষয়ের সুচীপত্র। 


প্রথম লেক্চর | 


বিষয় 
দেহাত্ববানদ্দের অনৌচিত্য 
চার্ধাকের মত সঙ্গত নহে 
আত্ম নিতা হইলেও জীবচ্ছরীর দাহে পাপ হয়, মৃতশরীর 
দাহে পাপ হয়না 
হিংসা কাহাকে বলে? 
শরীরের মরণ হয়, আত্মার মরণ হয় ন! 
ইন্ধরিয়াস্্বাদের অনৌচিত্য 
মনের আত্মত্ব খণ্ডন 
বিষর দশনের প্রণালী 
পাশ্চাতামত এবং বেদাস্তমতের তারতম্য 
হ্যায়মতের সমালোচনা 
অজ্ঞাত সুখের কল্পনার প্রমাণ নাই 
স্থখাদির উৎপানক মনঃসংযোগ, স্ুখাদিজ্ঞানের হেতু নহে 
ংযোগান্তরের কল্পনা অসঙ্গত 
স্থথাদিজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই 
উৎপত্তিবিনাশণৃন্য নিতাজ্ঞান আত্মা 
মুখাদিজ্ঞানের ঈৎপণ্থিবিনাশ প্রতীতির উপপত্তি 





দ্বিতীয় লেক্চর | 
স্তায়মত ও দাংখামত 
মামান্ত কারণ, বিশেষ কারণ নহকারে কার্ধ্য জন্মায় 
নায়মতান্সারে বেদান্তমত কিয়ৎপরিমাঁণে সমর্থিত হয় 
আত্মীবিষয়ে প্রভাকর.মত 
ভট্রমত 


১৪ 
১৭ 
২১ 
২২ 


২৬ 
২৬ 
২৭ 
হন 


নি 


॥1%৩ এ 


বিষস্ 

আত্মাবিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ 

কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দর্শনের একমত্য 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দশনের মতভেদ 
মকলগুলি বিভন্নমত যথার্থ হইতে পারে না 

বিভিন্ন মতের মধো একটা মত যথার্থ অপর মতগুলি 

মিথ্যা হইবে 
খধিরা দর্শন কর্তা, তাহাদের ভ্রম প্রমাদ থাকিলে তাহাদের 
ধর্মশান্ত্রে আস্থা হইতে পারে ন! 
দর্শনকর্তাদের মত প্রক্কত পক্ষে বিরুদ্ধ কি না? 
ব্যাখ্যাকর্তাদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ বটে 
ুমুক্ষু বাক্তি কোন্‌ দশনের উপদেশ মান্ঠ করিবে? 
মুমুক্ষুর পক্ষে বেদান্তমতের অন্ুপরণ প্রাচীন আচাধাদিগের 
অন্মত 

বেদান্তমত শ্রুতিসিদ্ধ 

যুক্তি অপেক্ষা শ্রাতর প্রাধান্ত 

আত্ম! জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইতে পারে ন। 

আত্মার ও মনের সংযোগ হইতে পারে না 

আত্মার ও জ্ঞানাদির অধুতাসিদ্ধত্ব বল! যাইতে পারে ন| 
অনিত্য পদাথ নিত্যপদার্থের ধন্র হইতে পারে না 
কামাদি মনের ধর্ম 


তৃতীয় লেক্চর। 
যুক্তিগ্রধান দর্শন ও ক্রতি গ্রধান দর্শন 
তর্কের অন্থা রাধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পানা করা যাইতে 
পু পারে না 
্ায়দিদর্শনের শ্রতিবিরু্ধ অংশ পরিত্যাজ্য 
দর্শনকর্তাদিগের ভ্রমগ্রমাদ আছে কি না 


ৃষ্া 


৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 


৩৭ 
৩৮ 
৩৮ 
৩৯ 


৪০ 


৫০ 


৫৩ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৭ 
৫৮ 


৬২ 


৬৬ 
৬৮ 


৭২ 


পঙ্ক্তি 


৮ 


০ 
২২ 


১৭ 
২১ 


[0০1 


বিষয় পৃষ্ঠা 
খষিদিগের দর্শনশান্তরে ভ্রম থাকিলে তাহাদের ধন্মমংহ্িতাতেও 
ভ্রম থাকিতে পারে ৭৯ 
ধর্মসংহিতাতে ভ্রম থাকিলে ধর্মুকম্মে লোকের প্রবৃত্তি হইতে 


পারেনা ৭৩ 
খষিদের বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য থাকা অমস্তব নহে ৭৪8 
সত্তর্ক ও অসত্তর্ক ৭৫ 
স্তায়াদিদর্শনে তকের গ্রাধান্তের কারণ ৭৭ 


কুতাকিকদিগের নিরাসের জন্ক শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপগ্ঠাদ 
দোষাবহ নে. ৭৮ 

দশনকর্তারা ভ্রান্ত হইয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপস্ঠাস করেন 
নাই ৭৮ 
শ্রুতিবিরদ্ধ অংশ নির্ণয় করিবার উপার ৭৯ 
দর্শনশাস্তরে ভ্রম হইলেও ধম্মস'হিতাতে ভ্রম না হইবার হেতু ৮* 
পূর্বতন বৈদিক সমাজের অবস্থা ও বেদবিদ্যালাতের রীতি ৮২ 


স্মতিকারদের যোগবল ছিল ৮৪ 
খধিদের মতভেদ স্মৃতির অগ্রামাণোর কারণ নহে ৮৫ 
ধন্মমংহিতা প্রণয়নের হেতু ৮৭ 
স্মৃতিশাস্ত্রে বর্বর স্তার অর্থ ও স্রথেরও উপদেশ আছে ৮৯ 
সমস্ত স্বৃতি ঘুক্তিমূল নহে ৯১ 
্টায়দর্শনপ্রণেত। গৌতম এবং ধর্ম্সংহিভার প্রণেতা গৌতম 

এক নহেন ৯৩ 
স্থায়দশনপ্রণেতা গোতম, ধন্মশান্্রপ্রণেতা গৌতম ৯৪ 

চতুর্থ লেকৃচর। 

দেহাত্মবাদাদির খণ্ডন স্যায়দর্শনে বিশেষরূপে কথিত 

হইয়াছে ন্ 


দেহাত্মবাদাদির খণ্ডনের ফল ৯৮ 


পঙ-ক্কি 


ন 


২১ 


২৩ 


১৭ 


বিষয় পৃষ্টা 
দর্শনকর্তাদের কৌশল ১৯০ 
বৈদিক উপদোশর আদিমত্ব ১৪১ 
প্রোটিবাদ বা অভ্যুপগম বাদ ১০২ 
বিদ্যাচতুষ্টয়ের প্রস্থানভেদ ১১৪ 
স্থুল ও হুক্ম আণ্মতত্ব ১০৫ 
দশনসকলের বিভিন্ন আত্মতত্ব উপদেশের অভি প্রায় ১০৫ 
আন্মাবগতির অবস্থাভেদ ও অধিকারিভেদ ১০৬ 
স্টায় ও বৈশেষিক দর্শনের আত্মোপদেশ ১০৯ 
সাংখ্য ও পাতঞ্জন দর্শনের আত্মোপদেশ ১১০ 
বেদান্ত দর্শনের আত্মোপদেশ ১১০ 
অরুত্ধতীদশন শ্ঠায় ১১১ 
পঞ্চকোশ ১১২ 
আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছান্তের অবগতি ১১২ 
বিশেষের সংবন্ধ বশত নিবিশেষ বস্তুর উপলব্ধি ১১৪ 


স্টায়াদি দর্শনে আত্মতত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই ১১৬ 
বেদান্ত দর্শনে বিশেষ ভাবে আত্মতত্ব আলোচিত হইয়াছে ১১৬ 
স্থায়াদি দশন কোন অংশে বেদান্তদর্শন দ্বার! বাধিত হইলেও 


স্যায়াদি দর্শন অপ্রমাণ নহে ১১৬ 
আত্মার নানাত্ব প্রতি স্তায়াদি দশনের তাতপর্ধ্যবিষয়ীভূত 
অর্থ নহে ১১৭ 
অবথাথ দ্বার] বথার্থের অধিগতি ১১৮ 
| পঞ্চম লেকৃচর | 

কাশ্ীরক সদানন্দ যতির মত ৯২৭ 
পুর্বাচাধ্যের মত ১২২ 
নারদপঞ্চরাত্রের মত ১২২ 


বাত্স্তায়নের মত ১২৪ 


গঙক্তি 
২৪ 
১৮ 


১৯ 


১২ 


১৭ 


১১ 


১৬ 


১৭ 


৯৭ 


১৭ 
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বিষয় 


উদ্যোতকরমিশ্রের মত 

অয়স্তভট্ের মত 

তর্কশান্ত্র_অনাদিকালগ্রবৃত্ত 

মন্দবুদ্ধির নিকট ব্রহ্গতত্বের উপদেশ দেওয়। উচিত নহে 
উদয়নাচাধ্যের মত 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মত 

অবস্থাবিশেষে দশন সকলের উপাদান ও হান 
বিভিবনদর্শনের আবিভাবের মূল 

কুমারিল ভট্টের মত 

বেদাস্তীদিগের বিভিন্ন মতের তাতপধ্য 


ষষ্ঠ লেকৃচর। 


উপদেশের স্ুল-সুক্ষ ক্রম 

নাস্তিক্যনিরাস 

অযথার্থবিষয়ের উপদেশ 

সমাধি দ্বিবিধ 

ধন্মমেঘ বা পরবৈরাগ্য 

সবিকল্পমমাধির প্রকারতেদ 

অর্থের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্কীণতা 

দর্শনশান্ত্ে ক্রমে হক, স্তর ও হুক্মতম আত্মতত্বের 

উপদেশ 

আত্মতত্ব উপদেশের বোদক প্রণালা 

শঙ্করাচাধ্য ও আনন্দগিরির মত 

সবিশেষ ও নি্বিশেষ ব্রন্ধ 

নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না, নিষেধের অবধি থাক। 
আবশ্তক 


পৃষ্ঠ 


১১৪ 
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১৪১ 
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১৪৭ 
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১৬৬ 
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১৪ 
২১ 
১৬ 


১৪ 
২০ 
১৮ 
১২ 


৯১ 
২৩ 
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বিষয় 
আত্মা অজ্ঞেয় 
আত্মাদিশব্ব কিরূপে আত্মার প্রতিপাদন করে? 
বিধিমুখে ও নিষেধমুখে আত্মার উপদেশ 


গৃষটা 
১৬৭ 
১৬৮ 


১৬৮ 


প্রকৃত আত্মা_-আত্মাদিশব্দের বাচা ন| হইলেও আাত্মাদিশবের 


দ্বার৷ প্রকৃত আত্মার গ্রতীভি হইতে পারে 
আত্মাদিশব্দের বাচা অর্থ 
পরমস্ম্মা আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও মন্দাধিকারী ও 
মধ্যমাধিকারা তাহা বুঝিতে পারে না 
ইন্ত্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকা 
আত্মতত্বব্ষয়ে দর্শনকারণের বস্তগত্যা মতভেদ আছে 


কিন।? 
গুড়জি হ্বিকাস্ায় 
সপ্তম লেক্চর। 
পরম পুরুষার্থ 
অপরোন্ষ তপ্বজ্বান ভিন্ন অপরোন্গ ভ্রমের শিবুত্তি হয় না 
মুক্তির সাধন 


বৈরাগ্য 

বৈরাগ্যের উপায় 

আরন্ভবাঁদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ 
বেদান্তমতে স্ছষ্টি প্রক্রিয়া 

পঞ্ধীকরণ 

লিঙ্গ শরীর 

প্রলয় 

সংসারগতি 

উত্তর মার্ণ বা দেবযান 

গুণোপস'হার 


১৬৮ 


১৬৮ 


১৮২ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৫ 
১৮৫ 
১৮৮ 
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১৯৩ 
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১৯৯ 
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পডদ্কি 


১৬ 


১৮ 


২০ 


১৭ 
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বিষয় 
অর্টিরাদি--পথের চিহব নহে 
উত্তরায়ণাদিতে মরণের প্রাশস্ত্য অবিদ্বানের পক্ষে 
দক্ষিণ মার্গ বাঁ পিতৃষাণ 
আরোহ ৪9 অবরোহ 
পুনর্জন্মের গ্রকার 
শরীরের অবস্থা 


অষ্টম লেক্চর | 


পওজ 
১৫ 


১৪৯ 


১৪ 


১৪ 


যাহারা চত্রম এলে গমন করে, চন্ত্রমণগ্ডলে ভোগাবসানের পরে তাহাদের 


কর্্মশেষ অবপ্ঠন্তাবী কি না? 
কম্মশেষ শাস্ত্রসিদ্ 
কম্শেষ যুক্তিসিদ্ধ 
অন্ুশয় 
অন্ুশয়সপ্ভাবের উপপত্ি 
মরণ, পুর্কজন্মানুঠিত সমস্ত কম্ষের অভিবাঞ্জক হয় না 
পাতঞ্জলভাধ্যকারের মত 
দৃষ্টজন্মবেদনীয় কম্ম 
অদৃষ্ঠজন্মবেদনীর় কম্ম 
নিয়তবিপাক কন্ম 
অনিয় হবিপাক কর্ম 
কম্গতি বিচিত্র ও ছরবিজ্ঞান 
চতুরশীতিলক্ষজন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয় 
বানরজন্মের পরে মন্তুষয জন্ম হয় 
মন্ুর উপদেশ 
শ্রুতির উপদেশ 
লোকের মোহ 
উপাদেয়তা ব। সৌনরঘ্য মনঃকল্পনা মাত্র 


২১১ 


২২২ 


২৩ 


২২৮ 


২৩৯ 


১৪ 
১৮ 
৫* 


১৪ 
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বিষয় ষ্ঠ গউ্তি 

সুথমংজান্ভাবন! ২৩২ ৯ 
ছুঃখসংজ্ঞাভাবনা ২৩২ ১৪ 
সুখ, দুঃখানুযক্ত ২৩২ ১৬ 
দুঃখ, সুখানুষক্ত নহে ২৩৪... ১৬ 

ংসারে স্থখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক ২৩৬ ১ 
স্বখে অভিলাষ অপেক্ষা হু:খে দ্বেষ প্রবল ২৩৮ ৪ 
সুখভোগকালেও দুঃখের অস্তিত্ব ২৩৮ ১৫ 
ভোগাভ্যাস তৃষ্ণাক্ষয়ের উপায় নহে ২৩৯ তু 
শুতসংজ্ঞা ও অগুভসংজ্ঞা ২৪? ১৫ 
বিষয়ান্থুরক্কিপরিহারের উপায় ১৪১ ১১ 

নবম লেক্চর। 

পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ২৪২ ১ 
ব্রঙ্গের স্বরূপ লক্ষণ ২৪৩ ৪ 
ব্রহ্ম অন্গভবগোচর নহেন ২৪৫ ২৪ 
ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ২৪৫ ২১ 
ব্রহ্ম অনস্তস্বরূপ ২৪৬ ১৮ 
ব্রহ্ম স্ত্বন্বরূপ ২৪৭ ২৩ 
বরদ্মের ধর্ম না হইয়াও সত্যত্বাদি ব্হ্মের লক্ষণ হইতে পারে ২৫৩ ১৫ 
স্থলবিশেষে পধ্যায়শব্দেরও যুগপৎ প্রয়োগ হয় ২৫৫. ১৫ 
্রন্ষের তান্থ লক্ষণ ২৫৭ ১ 
ব্হ্ব_জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ২৫৭ ২৩ 


নিবিশেষ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, কি সবিশেষ ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান? ২৬২ ১৬ 
মতভেদে ব্রহ্মলক্ষণের সংখ্য। ২৬৪ ২০ 


[ ১/* ] 


দশম লেকৃচর। 
বিষয় 
অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি 
আপত্তির মমাধান 


আগম প্রমাণ সর্বাপেক্ষা প্রবল 

উপদেশাত্মক উপজীবক, উপজীব্যের বাধক হয় 
প্রত্যক্ষ দ্বার জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় 

'সন্‌ ঘট? ইত্যাদি প্রতী হ্বতি ঘটাদির সত্াত্ববোধক নহে 
মনুমান দ্বার! জগতের মিথ্যাত্ব গ্রতিপন্ন হয় 
মিথ্যাত্ব, মিথ্য। কি সত্য? 

মিথ্যা বস্তৃও অথক্রিয়াকারী হয় 

্াপ্সপদার্থের অর্থক্রিয়া স্বপনমাত্স্থায়িনী নহে 
অসংপদার্থের অর্থ্রিয়াকারিত্বের শানীয় দৃষ্টান্ত 
মিথা্থষ্টি পরিকীর্ভনের উদ্দেশ্ঠ 

অদ্রৈতবাঁদ, শঙ্কবাচার্যের উত্ভীবিত নহে 
অগ্থৈতবাদ স্বাভাবিক 


পৃষ্ঠ 
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কতিপয় প্রয়োজনীয় শবে নুচী। 


শব 


অধিষ্ঠান 

অন্ত্ব 
অকৃতাভাগম | 
অঘটনঘটনপটায়সী 
অমমবায়ি কারণ 
অন্যথা সিদ্ধ 
অবচ্ছিন্ন বাদ 
অন্যোন্যাধ্যাস 
অধ্যাম 

অপবগ 
অব্যাপাবৃত্তি 
অযুতসিদ্ধ 
অভিযুক্ততর 
অর্থাভাম 

অনুশ্রব 
অন্ুপগমবাদ 
অত্যুপগমসদ্ধান্ত ] 


অর্থ 
অধ্যারোপ 
যা 
অনংগ্রজ্ঞাত 
অর্থপ্রবণত। 
অতদ্ধযাবৃত্তি 


পৃষ্টা 


০০ 


১১৭ 


১২৩ 


১৫২ 
১৫৬ 
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শব 


অমৎকার্ধ্যবাদ 
অনন্যত্ববাদ 
অনির্বচনীয় বাদ 
অপঞ্চীকৃত 
অন্নময়কোশ 
অবরোহ 
অন্ুশয়ী 

অন্ুশয় 
অর্ধজরতীয় 
অবরোহী 
অনৃষ্টজন্মবেদনীয় 
অনিয়তবিপাক 
অনভিরতিসংজ্ঞ। 
অবিনাভূত 
অণুভসংজ্ঞা 
অভিন্ননিমিত্বোপাদানত্ব 
অনদারোপ 
অধিষ্ঠানসন্তা 
অথক্রিয়! 


আত্মনমবেত 
আত্মাশ্য়ত্ব 
আহ্বীক্ষিকী 


পৃষ্ঠা 


১৮৬ 


হি 


১৪৪ 


শবা 
আরম্তবাদ 
আগমাপায়ী 
আনন্দমময়কোশ 
আতিবাহিক 
আরোহ 
আগম প্রমাণ 


ইতরেতরাশ্রয় 
ইষ্াপূর্তকারী 


উ 
উপঘাত 
উপাধি 
উদ্ধদ্ধ 
উতপ্রেক্ষিত 
উত্তরমার্ 
উপজীব্য 
উপজীবক 


কৃতহানি 
কুটস্থ 

কথা 
কারণশরীর 
কার্য্যব্রহ্ধ 
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গুণোপনংহার 


চ 
চিদ্চিন্রপত্ 


। জাততা 


জল্প 
জ্ঞানপ্রসাদ 


ঞে! 


তাদাত্ম্যাধ্যাস 
ত্রয়ী 

তঙদশী 
তৈজস 

তটস্থ লক্ষণ 


দত্তোদকপ্নুব 
দ্বয়ায়ত্ত ৃ 
ভ্রব্যবৃদ্থিতা 


দৃঢভূমি 


 দ্বেবষান । 
'দক্ষিণমার্ ] 


দেবপথ 


'দ্হুরাছ্যপাসক 
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১৯৮ 
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শব 
দৃষ্উজন্মবেদনীয় 
ুঃখসংস্তা 


ধর্মমেঘ 


নিশ্রদেশ 
নিশ্রাতিষোগিক 
নির্বিকল্প 
নিরালম্বন 
নির্কিতরক 
শি | 
নিয়তবিপাক 
নিরুপাধিক 
নির্ববিশেষ | 


নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ 
নির্বিতর্ক। সমাপত্তি 





পরিষ্পন্দ 
প্রত্যাখ্যাত 
প্রতাত 
গ্রকাশায়মান 
প্রতিবিশ্ববাদ 
প্রবত্বসাধ্য 
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শব 
পঞ্চীকরণ 
্রত্যুপস্থিত 
প্রোটিবাদ 
প্রথমভূমি 
পরীক্ষক 
পরিণামবাদ 
পরিণাহ 
পরবৈরাগ্য 
প্রমংখ্যান 
প্রত্যগাত্মা 
প্রত্যগভাব 
পঞ্চতন্মীজ্র 
পঞ্কীকৃত 
প্রাথময় কোশ 
পিতৃষাণ 
পঞ্চাগ্রিবিষ্ধা 
প্রতীকোগানা ] 
প্রবৃত্বফল 
পাংশুলচরণ 
প্রতিপন্ন উপাধি 
গ্রতিক্ষেপক 


রহ্ধবনধু 
বোদ্ধব্য 
বৃদ্ধার 
বন্ষপথ 
বীভৎস 


১৯১ 
১৯৩ 


১৮ 


১৯৯ 


২২০ 
২৭২, 


২৮০ 


৮৮ 


১৪৫ 


১৯৯ 
২৯৮ 
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শব পৃষ্ঠা শব পৃষ্টা 
তি বিশদ ৩২ 
ভোগায়তন ৮ বিশেষগ্তণ রঃ 
ভাব ৪৭ ; বিবেক এ ৩৬ 
দি বিকল্প ৩৭ 
ম্‌ ব্যাপক ৪১ 
মতি সাধন ১৮] ব্যাপাতৃত্তি ৫৪ 
মহত্ত্ব ১৬ ব্যভিচার ৬১ 
বাদ 
মায়োপাধিক ্ 
১৯১; বিতগ্তা টি 
মায়াশবলতা টি 
মনোময়কোশ [৫ ৬৯ 
পি বৈয়াস ৭১ 
ষ্‌ বিক্ষিপ্ত ৮৭ 
যাথাথা রা ১০3 
ববর্তৃবাদ | 
ও 
. ৮১] বিষর্প্রণ | ন্ 
বিন ॥ বিষয্কবিষয়িভাব ১৩২ 
যোগজ ২৭১ বাখান 
রি ১৫৪ 
বর বিবেকখ্যাঁতি 
রজততাদাত্মা ২৮১, বিজ্ঞানময়কোশ | রি 
টি বাটি 
ল বৈশ্বানর 
লৌহলেখ্যত্ ১৯৪ 
ও বিরাট 
রি ৪৪ | বিদেহকৈবলা রঃ 
বৃত্তিলাভ ২১৮ 
বৰ 
রে ৰ ব্যাবহারিক ২৪ 
মি | ১২ বিশেষদর্শন ২৭৬ 


বিপর্যস্ত বিশিষ্টাদ্বৈত ২৮৬ 


শবা 


শিষ্টবিগর্হণা 
শশবিষাণ 


গুফতর্ক 
শবলতা 


সুঁভসংজ্ঞা 
শাস্ত্কশরণ 


সর্ববতন্তরসিদ্বান্ত 
সংহত 

সংঘাত 
স্থখোপলক্ষিত 
স্ুথবিশিষ্ট 
সাংশ 

সামান্ত গুণ 

_ সমীচীন 
সহকারিশক্কি 
সর্বজনীন 
্বাশরয়্রব্যব্যাপী 
সমুদ্বোধ 
সংস্কারাশ্রয়ত্ 
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শব 
সমনিকৃষ্ট 
সংবাদিভ্রম 

বৃতি 

সবিকল্প ] 
সংপ্রজ্ঞাত | 
সালম্বন 
সবিতর্ক 
বিচার 
সমাধিপ্রজ্ঞা 


' সঙ্কার্ণ 


সৎকাধ্যবাদ 


। সমষ্টি 
স্ত্রাত্মা ] 
 স্বখান্ষক্ত 


দোপাধিক । 


সবিশেষ ] 
স্বরূপলক্ষণ 
মদন্থুরক্তবুদ্ধি 
সদসদ্বিলক্ষণ 
সমানসত্তীক 


গৃ্ঠা 
৬৪ 


১১৯ 


১৫২ 
১৫৩ 


১৫৪ 


১৫৫ 


১৮৬ 
১৯৩ 


২৩২ 


২৮০ 


লেক্চরে উল্লিখিত গ্রন্থের নাম। 


বৈদেষিক দশন 
সাংখ্যদর্শন 
ন্তায়দর্শন 
ছান্দোগ্য উপনিষৎ 


কৌধীতকিত্রাক্মগোগনিষৎ 


বুহদারণ্যক উপনিষৎ 
তাৎপর্য্য টাকা 
বেদান্ত সার 
মহাভারত 
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য 
মীমাংসাদর্শন 
্তায়কু স্থমাঞ্জলি 
মোক্ষধন্ম 
আত্মতত্বধিবেক 
বেদান্তদর্শন 
উপপুরাণ 

পাতঞ্জল দর্শন 
বিজ্ঞানামূঠ 

স্মৃতি 

নিরুক্ত 
তত্বকৌমুদা 
তন্তরবার্তিক 
শ্রীভাগবত 
পরাশরম্থৃতি ব্যাখ্যা 


উপস্কার তত্ববিবেক 
বিষুঃপুবাণ পঞ্চপাদি ক 

ভামতী তত্বদীপন 

তৈত্তিরীয় উপনিষত পঞ্চপাদিকাবিবরণ 
পঞ্চকোষবিবেক  বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ 
শবকৌস্ত্ভ বেদাত্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী 
হরিকারিকা পদার্থতত্বনির্য় 
অদ্বৈতত্রহ্ষসিদ্ধি. ভূতবিবেক 

হ্যায়ভাষ্য বাজমনেয় শ্রুতি 
্টায়বার্তিক খণ্েদসংহিতা 
স্থায়মঞ্জরী মাওুক্যোপনিষদর্থা- 
যোগবাশিষ্ঠ বিদ্কাংণকারিক! 
শ্লোকবার্তিক তৃপ্রিদীপ 
অপরোগ্গান্থুভব মুক্তবাদ 
অদ্বৈতসিদি। গৃহামংগ্রহ 

উজ্জণা শারীরক ভাষ্য 
পঞ্চদশী ংশত্রাঙ্গণ 
তস্থবৈশারদী ভগবদ্গীতা 
ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য কল্পস্থত্র 

ভাষাটাকা গৃহৃসথত্র 

ভগবতী গীতা কোষীতকি উপনিষৎ 
সংক্ষেপশারীরক ভবিষ্যপুরাণ 
বিবেকচুডামণি 

সাখ্যকারিকা 


কণাদ 
চার্বাক 
বৈশেষিক 
নৈয়ায়িক 
কপিল 
গৌতম 
ভাষ্যকার 
আননগিরি 
বাচস্পতি মিশ্র 
বেদান্তসারকার 
প্রভাকর 
ভ্ 
বিজ্ঞানভিক্ষ 
জৈষিনি 
লোকাক়্তিক 
বৈনাশিক 
বার্ষগণ্য 
উদয়নাচাধ্য 
বেদব্যাস 
আননাজ্ঞান 
সাংখ্য 

বৌদ্ধ 

আর্ত 
পুর্ববাচার্ধ্য 
টাকাকার 
বৈষ্ণব কৰি 
পরাশর 


কুনুকভষ্ট 


লেক্চরে উলিখিভা কার 





মাধবাচার্ধী.. 
গোভিল 
গোভিলপুত্র 
হয 

শঙ্করমিশ্র 
স্থৃতিকার 
বাংস্তায়ন 
পক্ষমিল-স্বামী 
হস্তামলক 
পঞ্চকোশবিবেককার 
ভট্টোজী দিক্ষিত 
হরি 

কাশ্ীরক সদানন্দ যতি 
যত ভট্ট 

বশিষ্ঠ 
অপাদীক্ষিত 
আপস্তম্ 

হরদত্ত মিশ্র 
সদানন্দ যোগীন্ত 
ভগবতী 

রামকৃষ্ণ 
সর্বজ্ঞাত্মমুনি 
মধুহদন সরস্বতী 
ঈশ্বর 
পাতঞ্রলভাষ্যকার 
ভগবান্‌ 


শপ 


গদাধর ভ্রচার্যয 


তত্ববিবেককার 
ধর্মরাজ অধ্বরীন্ত্ 
পদ্মপাদাচাধ্য 
অখগ্ডানন 
প্রকাশাত্মভগবান্‌ 
বিবরণপগ্রমেয়সংগ্রহকার 
'প্রকাশানন্দ 
পদার্থতব্বনিণয়কার 
কৌমুদীকার 
অদ্বৈতদীপিকাকার 
অদ্বৈতসিদ্ধিকার 
অদ্বৈতানন্দ যতি 
অদ্ৈতবিদ্যাচার্য্য 
গৌড়পাদ স্বামী 
তর্তৃগ্রপঞ্চ 
দ্রবিড়াচার্যা 
সাংখ্যকারিকাঁকার 
কৰি 
কুমারিল ভট্ট 
নীতিশান্ত্রকার 
শবর স্বামী 
তাৎপ্ধাটাকাকার 
বিদ্বারণা মুনি 
বার্তিককার 


বাব শীগ্গোগানিবটু মল্লিকের 
ফেলোমিপের লেক্চর 


বি পিপিপি 








পঞ্চম বধ । 


প্রথম লেক্চর। 


শ্পশাটিহটে হি তিতা পাশ 


আত্মার সন্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত | 


মাস্সার সম্বন্ধে স্কুল স্থূল বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হই- 
ঘাছে। এই বার আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের বিভিন্ন 
মত মকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাইতেছে। প্রধানত 
বেদানুমারি দর্শনের মত আলোচিত হইবে । দর্শনকারদের 
মত পর্বের পূর্ব আলোচিত হইয়াছে বটে। পরন্ত তাহাদের 
তারতম্য ও অভিপ্রায়ের আলোচনা করা হয় নাই । এখন 
তদ্বিয়ে কিঞিৎ আলোচন। করা উচিত বোধ হইতেছে। 
স্থতরাং পুর্বে ঘে মকল বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
কোন কোন বিষয় পুনঃ কথিত হইবে, ইহা বল! বাহুল্য । 

দেহাত্ববাদ ইক্দরিয়াত্বাদ ও গ্রাণাত্বাদ বেদানুগত দর্শন- 
কর্তাদের অনুমতি নহে। বৈশেষিক দর্শনকর্তা কণাঁদ, 
জ্ঞানের আশ্রয়ূপে দেহাদির অতিরিভ আত্ম! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের মহিত বিষয়ের মন্বন্ধ হইলে জ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়, ইহা সর্ববতন্তরসিদ্ধান্ত বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত 


২ প্রথম লেক্চর। 
হইবে না। কণাদের মতে জঞান__গুণ পদার্থ। গণের স্বভাব 
এই যে, তাহা দ্রব্যাজিত হইবে। দ্রব্য ভিন্ন গুণ থাকিতে 
পারে না। জ্ঞানও গুণ পদার্থ। অতএব তাহাও অবশ্য 
কোন দ্রব্যে থাকিবে । জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য ইন্দ্রিয় ও 
বিষয়ের অপেক্ষা আছে বটে । কিন্তু ইন্ডরিয় বা বিষয়__জ্ঞানের 
আশ্রয়, ইহা বল! যাইতে পারে না। কেন না) যে জ্ঞানের 
তাশ্রয়, সে জ্ঞাতা। জ্ঞাত৷ কালান্তরে নিজের জ্ঞাত বিষয়ের 
স্মরণ করিয়! থাকে । ইক্ডরিয় বা বিষয় জ্ঞাত! হইলে ইন্জিয 
বাবিষয় বিনষ্ট হইয়া গেলে জ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ হইতে 
পারে না। অথচ চক্ষুরিক্দ্িয় দ্বারা যাহা জ্ঞাত হইয়াছিল, 
চক্ষুরিক্ডরিয় বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার স্মরণ হইতেছে । 
এবং যে বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, এ বিষয় নট হইয়া গেলেও 
তাহার স্মরণ হইয়া! থাকে । বিন বস্ত স্মরণ করিয়া লোকে 
অনুশোচনা করে, ইহার দৃষ্টান্তের অসস্ভাব নাই। অতএব 
সিদ্ধ হইতেছে ধে, ই্জিয় ব| অর্থ জ্ঞানের আশ্রয় নহে। 
শরীরও জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে ন|। কারণ, শরীর 
ভৌতিক পদার্থ জ্ঞান__বিশেষ গণ। ভৌতিক পদার্থের 
বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পুর্ববক হয়, ইহার উদাহরণ বিরল 
নহে। শরীরের কাঁরণভূত পরমাণুতে জ্ঞান গুণ নাই। কেন 
না, শরীরের হ্যায় ঘটাদিও পরমাণুর কাধ্য | অথচ ঘটাদিতে 
জ্ঞান অনুভূত হয় না, শরীরে জ্ঞান অনুভূত হয়। পরমাণুতে 
জ্ঞান থাকিলে তদারদ্ধ সমস্ত কার্যে জ্ঞান অনুভূত হইত। 
প্রোথিত মৃত শরীর মৃভিকাঁরূপে পরিণত হয়, অথচ এ মৃত্তিকা 
দ্বারা ঘটাদি নির্মিত হইলে তাহাতে জ্ঞান অনুভূত হয় না। 
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বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পরমাণুতে সৃক্ষাভাবে 
জ্ঞান অবস্থিত আছে। পরন্তু ইল্জিয়া্দির সাহায্যে এ জান 
অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদির ইন্দ্রিয় নাই, এইজন্য ঘটা- 
দিতে জ্ঞান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হয় না। এ বিষয়ে 
বক্তব্য এই যে, পরমাণু ও তদারদ্ধ ঘটাদিতে সৃক্ষরূপে জ্ঞানের 
অস্তিত্ব গ্রমাণসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া তাহাদের জ্ঞানের 
অভিব্যক্তি হয় না এইরূপ বল! যাইতে পারিত। কিন্তু পর- 
মাণু এবং তদারন্ধ ঘটাদিতে সূক্ষভাবে জ্ঞানের অস্তিত্ব, কৌন 
গ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। পরমাণু 
প্রভৃতিতে সৃন্ষারূপে জ্ঞান আছে, ইহ কল্পনা মাত্র। কল্সনা 
দ্বারা কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না। 

আরও বিবেচনা কর। উচিত যে, পরমাণু প্রভৃতিতে সুন্ষম 
ভাবে জ্ঞান আছে ইন্ডিয়ের সাহায্য ন! পাওয়াতে উহা! অভি- 
ব্যক্ত হইতে পারে না, এইরূপ বলিলে প্রকারান্তরে জ্ঞানের 
নিত্যত্ব অঙ্গীকার কর! হয়। বেদান্ত মতে জ্ঞান বা চৈতন্য 
নিত্য পদার্থ, ইন্সিয় সাহায্যে অন্তঃকরণের বিষয়াকার বৃত্তি 
হইয়া তাহা নিত্য চৈতন্য দ্বার! প্রকাশিত হয়। আঁপভি- 
কারীর মতে দেহ্ধনমসুন্ষম জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে অভিব্যক্ত 
হয়। সুন্মক্ঞান পরমাণুর এবং ঘটাদির ধর্ম হইলেও ইন্দিয়ের 
সাহাধ্য পায় না বলিয়! অভিব্যক্ত হয় না। এই মতছয়ের 
পার্থক্য যতসামান্য। সুতরাং আপভিকারী অজ্ঞাতভাবে 
বেদান্তমতের অনুসরণ করিতেছেন বলিলে নিতান্ত অনঙ্গত 
হইবে না। বৈশেষিক প্রভৃতি দীর্শনিকগণ জ্ঞানের আশ্রয়- 
রূপে আত্মার অনুমান করিতেছেন । চার্বাক অনন্ত পর- 
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মাথুকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিতে সমৃগ্যত হইয়াছেন । ইহার 
তারতম্য রাজপথের ন্যায় সকলের অধিগম্য | 

অধিকন্ত জ্ঞান শরীরের ধর্ম হইলে অনুভূত বিষয়ের 
স্মরণের অনুপপত্তি হয়। কারণ, শরীর এক নহে। কাল- 
ক্রমে আমাদের পূর্বব শরীর বিনষ্ট হইয়া অভিনব শরীরা- 
স্তরের উৎপি হয়। বা্ধকে বাঁল্যকালের শরীর থাকে 
না, ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। নিদিষ্ট সময়ের 
পরে সম্পূর্ণ নূতন শরীর হয়, ইহ! পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও 
দিদ্ধান্ত করিয়াছেন । শরীর আত্মা হইলে বাল শরীরে ধাহা 
জ্ঞাত হইয়াছিল, রুদ্ধ শরীরে তাহা স্মৃত হইতে পারে না। 
অতএব চার্ববাকের যুক্তি অপেক্ষা বৈশেষিকদিগের বিশেষত 
নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি উৎরুষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আর একটা বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। তাহা এই। 
বাম্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায়, তৎসমস্তের ক্রিয়া এবং পরিষ্পন্দ আছে। এক্ডিয়। 
বাঁ পরিস্পন্দ কেবল যন্ত্রের শক্তিতে হয় না। তজ্জন্য অপরের 
অধিষ্ঠান আবশ্যক হইয়া থাকে । অপর ব্যক্তি অধিষ্ঠান 
পূর্বক যন্ত্রের পরিচালনা! করিলে তবে যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। শরীরও যন্ত্র বিশেষ, তাহার ক্রিয়াও অপরের অধিষ্ঠান 
সাপেক্ষ হওয়া সগত। যাহারা যন্ত্রের অধিষ্ঠাতাঁর বিষয় 
অবগত নহে, তাহার! যন্ত্রের ক্রিয়! দর্শন করিয়! যন্ত্রের নিজ- 
শক্তি প্রভাবে ক্রিয়৷ হইতেছে বিবেচনা করিয়া ভ্রান্ত হয়। 
চার্ববাকও সেইরূপ শরীরের ক্রিয়া দর্শন করিয়া শরীরের শক্তি 
প্রভাবে এ ক্রিয়া হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়! ভ্রান্তির 
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হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনিও 
শরীরের অধিষ্ঠাতীর বিষয় অবগত নহেন। ঘটিকা যন্ত্র 
প্রভৃতি কোনি কোন যাক্ত্রে সর্বদা অপরের অধিষ্ঠএন পরিদৃউট 
হয় না সত্য, পরন্ত তাহাদের প্রথম ক্রিয়াও অপরের অধি- 
ষ্ান সাপেক্ষ তদ্বিষষে সন্দেহ নাই। অধিষ্ঠাতা প্রথমত 
ঘটিকাঁযন্ত্র পরিচালিত করে,পরে সংস্কার পরম্পরা! দ্বারা ক্রিয়া 
পরম্পরা সমৎপন্ন হইয়া ঘটিকাধন্ত্র পরিচালিত হয়। মস্থুণ 
প্রদেশে একটী গোলক আধুর্ণিত করিয়া দিলে উহা সংস্কার- 
বশত কিছুক্ষণ ঘূর্ণিত হইতে থাকে | কন্দুকের পরিূর্ণনও 
উক্তরূপে সম্পন্ন হয়। ঘটিক। যন্ত্র সংবন্ধেও এইরূপ বুঝিতে 
হুইবে। 

আর এক কথা। শরীর নিজশক্তি প্রভাবে স্বয়ং 
পরিচালিত হয়, মৃত শরীরের শক্তি থাকে ন। বলিয়া তদবস্থায় 
শরীরে ক্রিয়। হয় না, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে দেহাতিরিক্ত 
আত্মার অঙ্গীকার করিতে হয়। কেন না, শরীরগত শক্তি-_ 
শরীর নহে। সুতরাং দেহাতিরিক্ত দেহের শক্তি অঙ্গীকৃত 
হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মা গ্রকারান্তরে অঙ্গীকৃত হইতেছে । 
বিবাদ কেবল নামমাত্র পর্যযবসিত হইতেছে । কেননা, দেহের 
ক্রিয়ার নির্ববাহক দেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থ আছে, ইহা 
চার্বাকও স্বীকার করিতেছেন । চার্বাক বলেন উহা! দেহগত 
শক্তি। বৈশেষিকাঁদি আচা্যগণ বলেন উহ্াই আত্মা । 

ঘে দৃষ্টান্ত বলে চার্ববাক দেহাত্মবাদ সমর্থন করিতে 
চাহেন, সেই দৃষ্টান্তের কতদূর সারব্তা আছে; তাহাও 
বিবেচনা করা! উচিত। চার্ববাক বলেন, তগুল চুর্ণাদি প্রত্যেক 
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পদার্থে মাদকতা না থাকিলেও তুল চুর্ণাদি মিলিত হইয়| 
মগ্যরূপে পরিণত হইলে তাহাতে যেমন মদশক্তির আবির্ভাব 
হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ভূতে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি প্রত্যেক 
পদার্থে চৈতন্য মা থাকিলেও তাহারা মিলিত হইয়! দেহা- 
কারে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে | 
চার্বাকের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে যাইয়। সাংখ্যদর্শন 
গ্রণেত। কপিল বলেন যে দুষ্টান্তটা ঠিক নাই। মগ্রের 
উপাদানভূত প্রত্যেক পদার্ধে অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ সৃক্ষারূপে 
মদশক্তি আছে, তাহার। মিলিত হইলে এ মদশক্তি ব্যক্ত 
ভাবে বা স্থুলরূপে আবিভূতি হয় মান্র। মগ্যে অপুর্ব মদ- 
শাক্তির আবির্ভাব হয় না। যাহাতে যাহ! নাই, তাহার! 
মিলিত হইলেও তাহাতে তাহার আবির্ভাব হয় না। তিল 
নিগীড়িত হইলে তৈলের আবির্ভাব হয়। কেন না, তিলে 
অব্যক্ত ভাবে তৈল আছে । সিকতা নিগড়িত হইলেও তৈলের 
আবির্ভাব হয় না। কেন ন|, সিকতাঁতে অব্যক্ত ভাবেও 
তৈলের অবস্থিতি নাই। কপিলের কথ যুক্তি যুক্ত সন্দেহ 
নাই। সাংখ্যাচার্য্যের! আরও বলেন যে, দেহ সংহত পদার্থ, 
অর্থাৎ দেহ একটা মৌলিক পদার্থ নহে । কিন্তু একাধিক 
মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়া দেহাকারে পরিণত হয়। এই 
জন্য দেহ সংহত পদার্থ। সংহত পদার্থ, পরার্থ হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ সংহত পদার্থের নিজের কৌন প্রয়োজন নাই। অপ- 
রের প্রয়োজন সম্পাদন করাই সংহত পদার্থের কাঁধ্য। গৃহ 
ও শষ্য! প্রভৃতি সংহত পদার্থ। তাহাদের নিজের কোন 
কার্য নাই। অপরের অর্থাৎ গৃহ শয্যাদির অধিপতির ব! 
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তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সম্পাদনেব 
জন্য তাহাদের উপযঘোগ হয়। অর্থাৎ সংহত পদার্থ ভোক্তা 
নহে, কিন্তু ভোগ্য বা ভোগের উপকরণ । শরীরও সংহত 
পদার্থ । অতএব অনুমান করিতে পারা যায় যে, শরীরও 
পরার্থ হইবে । সেই পর-_দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা | 
ন্যায়দর্শনগ্রণেতা গৌতম বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে দেহাত্- 
বাদের খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি বিবেচনা করেন যে, দেহাজ্- 
বাদে পুণ্য পাপের ফল ভোগ হইতে পারে না। কেন না, 
দেহাদি সংঘাত-__অন্যত্বের কিনা ভেদের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ 
দেহাদি সংঘাত এক নহে, নানা । এক সংঘাত বিনষ্ট এবং 
অপর সংঘাত সমূত্পন্ন হইতেছে । স্তরাঁং বলিতে হয় যে, 
ঘে সংঘাত কর্ম করিয়াছে তাহার তৎফল ভোগ হয় না । 
কিন্তু ঘে সংঘাত কর্তা করে নাই, তাহার ফল ভোগ হয়। 
তাহা হইলে কম্মাকঙ! সংঘাতের পক্ষে কৃতহানি অর্থাৎ কৃত 
কন্মের ফল ভোগ না করা এবং ফল ভোক্ত! সংঘাতের পক্ষে 
অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ সে যে কর্ম করে নাই, তাহার ফল 
ভোগ করা, অপরিহাধ্য হইয়! পড়ে । তাহা অসঙ্গত | অধিকন্তু 
শরীর আত্মা হইলে মৃত শরীরের দাহকর্তার হিংসা জনিত 
পাপ হইতে পারে, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। 
স্তরাং শরীর আত্মা নহে, আাত্সা শরীর হইতে অতিরিক্ত 
পদার্থান্তর | এই প্রসঙ্গে গতম একটা স্থন্দর অথচ অত্যা- 
বশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন । তাহা এই । আত্মা 
শরীর হইতে অতিরিক্ত হইলেও আত্মা নিত্য, ইহাতে সমস্ত 
আত্মবাদী দাশনিকদিগের মতভেদ নাই । এখন প্রশ্ন হইতেছে 
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যে, মুত দেহের দাহ করিলে দাহকের হিংসা জনিত পাঁপ 
হয় না। কারণ, দেহ আত্মা নহে। তাহা যেন হইল, কিন্ত 
সাত্ক দেহের দাহ করিলেও ত হিংসাজনিত পাপ হইতে 
পারে না| কারণ, দেহ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইল বটে। কিন্তু 
দেহ ত আত্মা নহে। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং নিত্য। 
যাহা নিত্য, তাহার হিংসা হইতেই পারে না। কেন না, 
নিত্যের হিংসা বা বিনাশ অসম্ভব। পক্ষান্তরে যাহার 
হিংসা বা বিনাশ হইতে পারে, তাহ! নিত্য হইতে পারে 
না। প্রশ্নটা বড়ই প্রয়োজনীয় । দুঃখের বিষয়, অধি- 
কাংশ দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই, 
বা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ন্যায়- 
দর্শন প্রণেতা মহধি গৌতম স্পঞ্টভাষায় এই পরশ্নের 
সদুত্তর দিয়াছেন। গৌতম বলেন, আত্মা নিত্য তাহার 
উচ্ছেদ বা বিনাশ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু আত্মার উচ্ছেদ 
সাধনের নাম হিংসা নহে। যেহেতু আত্মার উচ্ছেদ অসম্ভব । 
কিন্তু আত্মার ভোগ সাঁধন ইন্দ্রিয় এবং ভোগাযুতন শরীরের 
উপঘাঁত গীড়া বা বিনাশ সম্পাদন করার নাম হিংসা। 
ভাষ্যকার বলেন যে হয় আত্মার উচ্ছেদ, না হয় আত্মার 
ভোগোপকরণের অর্থাৎ ভোগসাধন ইন্তরিয়ের বা ভোগায়তন 
শরীরের পীড়াদি সম্পাদন, হিংসা বলিতে হইবে। হিংসা 
বিষয়ে এই উভয় কল্সের অতিরিক্ত তৃতীয়কল্প হইতে পারে 
না। অতএব গত্যন্তর নাই বলিয়া এই দুই কল্পের এককল্প 
হিংস| বলিয়৷ স্বাকার করিতে হইবে। উক্ত কল্পদ্ধয়ের মধ্যে 
প্রথমকক্প অর্থাৎ আত্মার উচ্ছেদ সাঁধন অসম্ভব বলিয়া অগত্যা 
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অর্থাৎ পারিশেষ্য প্রযুক্ত আত্মার ভোগাপকরণের অর্থাৎ 
ইন্দজ্রিযের বা শরীরের পীড়াদি সম্পাদন হিংসা, ইহা স্বীকার 
করিতে হইতেছে। মুত শরীর বিনষ্ট বা দগ্ধ, করিলেও 
হিংসা হয় না। কেননা, মৃত শরীর আত্মার ভোগায়তন 
নহে। আত্মার ভোগ কি না সখ ছুঃখের অনুভব। যে 
পর্যন্ত শরীরের সহিত আত্সার সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্ত 
শরীর আত্মার ভোগের আয়তন হয়। শরীরের সহিত আত্মার 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই শরীর স্বৃত হয়। ভতরাং মৃত অবস্থায় 
শরীর আত্মার ভোগায়তন হয় না। সাত্মক শরীর বা 
জীবচ্ছরীরই আত্মার ভোগায়তন। এই জন্য মৃত শরীর দগ্ 
করিলে হিংসা জনিত পাতক হয় না, কিন্তু জীবচ্ছরীর দগ্ধ 
করিলে হিংস। জনিত পাঁতক হয়। 

প্রসঙ্গ ক্রমে একটী কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। 
শরীর মৃত হয়, ইহা! হুযূত কেহ কেহ অসঙ্গত বলিয়া! বোধ 
করিতে পারেন । অধিক কি, নৈয়ায়িক আচাধ্যগণ আত্মার 
জন্ম মরণ অঙ্গীকার করিযীছেন। ভীহাঁর! বলেন, অভিনব 
শরীরাঁদির সহিত আত্মার প্রাথমিক সংবন্ধ জন্ম এবং চরম 
সংবন্ধ ধ্বংস মরণ। ইহা! প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। কিন্ত 
শরীর মৃত হয়, ইহা বেদান্তশান্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় কথিত হই- 
যাছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থলে পিতা আরুণি 
পুর শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন যে হে প্রিয়দর্শন, এই বৃহৎ 
বৃক্ষের মূল প্রদেশে অস্ত্রাঘাত করিলে নির্যান নির্গত 
হইবে বটে, পরন্ত রৃক্ষ জীবিত থাকিবে । মধ্যপ্রদেশে বা 
অগ্রপ্রদেশে আঘাঁত করিলেও নির্যান বিনির্গত হইবে কিন্তু 
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বৃক্ষ জীবিত থাকিবে । রুক্ষের নির্যাস বিনিগত হইলেও বৃক্ষ 
জীবকর্তৃক সংবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মূলদ্বারা ভূমির রদ আক- 
বণ করিতে. সক্ষম হয় এবং রম আকর্ষণ করিয়া মোদমাঁন বা 
হর্যুক্ত হইয়া অবস্থিত হয় অর্থাৎ পরিশুঞ্ষ হয় না সতেজ 
অবস্থায় বিদ্যমান থাকে । কিন্তু যদি জীব এই বৃক্ষের একটা 
শাখা পরিত্যাগ করে তবে এ শাখা পরিশুক্ক হয়, দ্বিতীয় 
শাখা পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় শাখা পরিশুক্ক হয়, তৃতীয় 
শাখা পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় শাখা পরিশুক্ষ হয়, সমস্ত বৃক্ষ 
পরিত্যাগ করিলে সমস্ত বৃক্ষ পরিগুক্ষ হয়। অর্থাৎ জীবের 
অবস্থিতি থাকিলে বৃক্ষ জীবিত থাঁকে, রসাদি আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হয় এবং আকৃষ্ট রসাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। জীব- 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বৃক্ষ মৃত হয়, রসাঁদি আকর্ষণ করিতে 
পাঁরে না, পরিপুষ্ট হয় না, অধিকন্তু পরিশুক্ক হয়। বলা 
বাহুল্য যে জীবের শরীরে অবস্থিতির এবং শরীর পরিত্যাগের 
হেতু পূর্ববাচরিতকর্্ম। বৃক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া! আরুণি 
বলিতেছেন__ 
জীনাপন নান করিল বিষণ ল জীনী কিযন। 

অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শরীর মৃত হয়, জীব 
মুত হয় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে জীবচ্ছরীরের পীড়া 
জম্মাইলে হিংসা জনিত পাপ হয়, মৃত শরীর দগ্ধ করিলেও 
হিংসা! জনিত পাপ হয় না| কেবল জীবচ্ছরীরের পীড়া জন্মা- 
ইলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে । জীবচ্ছরীরের সংবন্ধে অস- 
ম্মানমূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেও অপরাধ হয়। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের স্থানান্তরে ভগবান্‌ সনৎকুমার নারদের নিকট 
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্রহ্মবিদ্য| উপদেশ প্রসঙ্গে ্মদৃ্টিতে প্রাণের উপাসনা বিধান 
করিয়া প্রাণের প্রশংসার জন্য প্রাণের সর্ধাত্মকত্ব বলিষ। 
পরেই বলিতেছেন-_ 


সাযাত্থ দিনা দাথী লানা গাযা কানা দাবা: 

ঘা সাধ শ্সান্বাহ্: দানা নাজ্সবা: | ঘি দিলৰ 
না লানং না লানং না জনাব নরান্থাহ্থ না লাস্কাঘ না 
নিদ্বিতৃম্যঘলিন ন্যাত্ব, সি লাহ্িনটনলমাস্ 
ছিন্তত্বা ন লঘি লানতস্থা ন জলঘি ল্লানতত্বা ন লমবি 
অন্তন্থা ন লরমত্ান্ান্ন্ভা ঈ জলবি লাল্সন্স্বা ই 
অমঘি। ন্সঘ অব্য লাবুল্ঙ্গান্লদাষান্‌ ঘুবীল লাম 
ন্মনিষননিল নু: দিন্তস্কাধীনি ল লান্তস্বাবীনি 
ন ল্লান্বত্বাধীনি ল ব্ন্তত্বাধীনি লান্বান্মন্থাবীনি ন 
নান্তঘস্বাঘীনি। 


ইহার তাৎপধ্য এই, প্রাণ থাকিলেই পিন্রাদি শরীরে 
পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে পিত্রাঁদি 
শব্দের প্রয়োগ হয় না। এইজন্য পিত৷ মাত৷ ভ্রাতা! ভগিনী 
আচাধ্য ব্রাহ্মণ এ সমস্তই প্রাণ। কোন ব্যক্তি যদি পিত্রাদির 
গ্রতি পিত্রা্দির অনন্ুরূপ অর্থাৎ অসম্মানসুচক ত্বংকারাদি- 
যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে। অমনি পার্শস্থ মহাজনের 
তাহাকে ভগ্ন! করেন, তাহার! তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ- 
কর্তীকে বলেন যে, পুজনীয় পিত্রাদির প্রতি তুমি অসম্মান- 
সুচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে ধিকৃ। 
পিত্রাদির প্রতি অসম্মানসুচক বাক্য প্রয়োগ করাতে তুমি 
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পিতৃহস্তা হইয়াছ, তুমি মাতৃহন্তা হইয়াছ, তুমি ভ্রাতৃহত্তা হই- 
যাছ, তুমি ভগিনীহন্ত! হইয়াছ,তুমি আচার্ধ্যহন্ত! হইয়াছ, তুমি 
্রাঙ্মণহন্তা,হইয়াছ। পিত্রাদির প্রতি অসম্মানসুচক শব্দ 
প্রয়োগ করিলে মহাঁজনেরা উক্তরূপে তাঁহাকে তিরক্কত 
করেন বটে। কিন্তু পিত্রাদি শরীর উৎক্রান্ত-প্রাণ হইলে 
বা গতপ্রাণ হইলে পুভ্রাদি এ মৃত শরীর শুলদ্বার৷ পরিচালিত, 
শুলবিদ্ধ এবং ব্যত্যস্ত অর্থাৎ বিপধ্যস্ত করিয়া শরীরাবয়ব 
মকলের ভগ্জন পূর্ববক দগ্ধ করিয়া থাকে । তখন পুনত্রাদি 
তাদৃশ ভ্রুরকন্দ করিলেও মহাজনের। তাহাকে পিত্রাদি হস্তা 
বলিয়া তিরস্কত করেন না। আনন্দগিরি বলেন যে মৃত 
শরীরে কদাচিৎ পিত্রাদিশব্দের প্রয়োগ হইলেও উহা মুখ্য 
প্রয়ৌগ নহে । কেননা, মৃত শরীরে পূর্বাক্তরূপ ত্র ক্র কর্মের 
অনুষ্ঠান করিলেও শিট বিগর্থণা পরিদৃষ্ট হয় না। মৃত শরীরে 
পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য হইলে তদ্দিষয়ে তথাবিধ ক্র ক্রু 
কন্মকারী অবশ্য শিষ্ট কর্তৃক বিগহিত হইত। তাহা হয় 
না। অতএব ম্বৃতশরীরে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য 
নহে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শর্গতিতে সাত্মক শরীর ও নিরাত্মক 
শরীরের অর্থাৎ জীবচ্ছরীর ও মৃতশরীরের উল্লেখ না 1 করিয়া 
প্রাণযুক্ত শরীর এবং উৎ্ান্তপ্রাণ শরীরের উল্লেখ করা 
হইল কেন? ইহার উত্তর পূর্বেই একরপ প্রদত্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ প্রাণের প্রশংঘার জন্য এরূপ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার 
বলেন যে মহারাজের সর্ববাধিকারীর ন্যায় প্রাণ ঈশ্বরের 
'সর্ববাধিকারি-স্থানীয় ও ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত। 
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দেহের সহিত আত্মসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বের প্রাণের 
বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ দেহের সহিত প্রাণের সংবন্ধ 
বিছিন্ন না হইলে আত্মার সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না।, স্ৃতরাং 
উৎক্রান্তপ্রাণ বলাতেই আত্মার উৎক্রান্তি বুঝা! বাইতেছে। 
অর্গত বলিয়াছেন, 

নঝ্মিনন্বত্ুন্ন্দান্ তন্ঙ্গান্নী মনিত্যালি জব্মিন্‌ না সিষ্িন 
দনিন্ভাব্জানীনি ঘ দাযামক্তলন | 

অর্থাৎ কে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে, আমি শরীর হইতে 
উতক্রাণ্ড হইব, কে শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি শরীরে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিব এই বিবেচন| করিয়া! তিনি অর্থাৎ পরমাত্বা। 
প্রাণের স্থষ্টি করিলেন । সুষীগণ স্মরণ করিবেন যে, বেদান্ত- 
মতে পরমাক্সাই জাব ভাবে শরীরে গরবিষউ হইয়াছেন । 
কৌধীতকিত্রাক্গণৌপনিষদে উক্ত কারণে প্রাণকে প্রজ্ঞাত্ম। 
বল! হইয়াছে । সেঘাহা হউক । 

শরীরের ন্যায় ইন্দ্রিযগুলিও সংহত। সংহত পদার্থ, 

পরার্থ হইয়।৷ থাকে । এই জন্য যেমন দেহ আত্ম। নহে, 
আত্ম! দেহ হইতে অতিরিক্ত, সেইরূপ ইন্ড্রিয়ও আত্ম। নহে, 
আত্ম! ইন্জিয় হইতে অতিরিক্ত, ইহাও বুঝ! বাইতেছে। কেন 
না, দেহের ন্যায় ইন্ড্রিয়ও সংহত পদার্থ। সাংখ্যচাধ্যের! 
উক্তরূপে এক হেতু দ্বারাই অর্থাৎ সংহত পদার্থের পরার্থন্ 
দেখিতে পাওয়া যায় এই হেতুবলেহ দেহাক্সবাদের এবং 
ইক্ড্রিয়াত্মবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। গৌতম ভিন্ন ভিন্ন 
হেতুর উপন্যাস করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দেহাত্মবাদের এবং 
ইন্জিয়াক্মবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। স্থুলত দেহাত্মবাদের 
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থণ্ডনের হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে । এখন ইন্জিয়াত্মবাদের 
খগ্ডনের হেতু সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে । গৌতমের 
ইন্দিয়াত্মবাদ খগ্ডনের একটা সূত্র এই-_ 
হঘলব্জলাব্যানন্ধাঘসন্য্যাল্‌। 

দর্শন শব্দের অর্থ চক্ষুরিক্দিয় স্পর্শন শব্দের অর্থ 
ত্বগিক্দিয়। একটা বিষয় দর্শনেক্তিয় ও ম্পর্শনেন্দিয় দ্বারা 
গৃহীত হয়। অথচ এ গ্রহণদ্বয় এক-কর্তৃক, এরূপ প্রতি- 
সন্ধান হয়। অর্থাৎ ঘে আমি পূর্বেবে ইহা দেখ্য়ীছিলাম, 
সেই আমি এখন ইহা! স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শন ও 
স্পর্শনের এক কর্তার প্রতিসন্ধান হয়। আমি পূর্বের 
দেখিয়াছিলাম, আমি এখন স্পর্শ করিতেছি, এরূপ অনুভব 
সকলেই স্বীকার করিবেন | এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত । কেন 
না, ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে চক্ষুরিক্জিয় দর্শনের এবং ত্বগিক্দিয় 
স্পর্শনের কর্তা হইবে। চক্ষুরিক্দ্রিয় দর্শন করিতে পারে 
বটে কিন্তু ্পর্শন করিতে পারে না, ত্বগিন্দ্িয় স্পর্শন করিতে 
পারে দর্শন করিতে পারে না। স্থৃতরাং ইন্ড্রিয়াত্ববাদে 
দর্শনের এবং স্পর্শনের কর্তা ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে । অথচ 
আমি দেখিয়াছিলাম আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শনের 
ও স্পর্শনের অভিন্ন কর্তার অর্থাৎ যে দর্শনের কর্তা-_সেইই 
স্পর্শনের কর্তা, এইরূপে দর্শনের ও স্পর্শনের এক কর্তার 
অনুসন্ধান হইতেছে। ইন্দিয়াত্মধাদে তাহা হইতে পারে 
না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। আত্মা ইন্জ্রিয় হইতে 
অতিরিক্ত অর্থাৎ পদার্থান্তর। সত্য বটে বে, চক্ষুরিজ্িয় 
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না থাকিলে দর্শন হয় না, তৃগিক্দিয় না থাকিলে স্পর্শন 
হয় না, এইরূপ স্রাণাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে গন্ধাদ্ির 
অনুভব হয় না। কিন্তু তাহ! হইলেও চক্ষুরাদি ইন্জিয় 
দর্শনাদির কর্তা নহে। কেন না, তাহ! হইলে দর্শন স্পর্শনাদি- 
রূপ বিভিন্ন ইন্টরিয়জনিত জ্ঞানের এক কর্তার প্রতি- 
সন্ধান হইতে পারে না। অতএব চক্ষুরাদি ইন্ডরিয়ু চেতন 
নহে ব| কর্তা নহে, উহ্ারা চেতনের উপকরণ এবং রূপাঁছ্ি 
বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত । এই জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলে 
তদ্দারা চেতন অর্থাৎ আত্মা রূপাদি বিষয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয়। চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে রূপাদি বিষয়ের 
গ্রহণ হয় না। একটা দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে 
ইহা আরও বিশদরূপে বুঝা যাইতে পারে। সুত্রধর রৃক্ষাদি 
চ্ছেদনের কর্তা, পরশু তাহার উপকরণ এবং ছেদনের সাধন । 
সুত্রধর পরশুর সাহায্যে ছেদন সম্পন্ন করে। পরশুর 
সাহাষ্য ভিন্ন ছেদন করিতে পাঁরে না। তা বলিয়া পরশু 
ছেদনের কর্তা নহে। সুত্রধরই ছেদনের কর্তা । আত্মাও 
সেইরূপ চক্ষরাদি ইন্দ্িয়ের সাহায্যে রূপাঁদি বিষয়ের গ্রহণ 
করে। চক্ষুরাদির সাহাষ্য ভিন্ন রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ 
করিতে পারে না। তাহা হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি 
গ্রহণের কর্তা নহে, আত্মাই রূপাদি গ্রহণের কর্তা। ইন্জরি় 
মকলের বিষয় নিয়মিত। চক্ষুরিক্দিয়ের বিষয় রূপ, তবগিক্দিয়ের 
বিষয় স্পর্শ, স্রাণেক্জিয়ের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি । আত্মার বিষয় 
নিয়মিত নহে। আত্মা রূপরসাদি সমস্ত বিষয় এহণ করিতে 
সমর্থ। অতএব চক্ষরাঁদি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। আত্মা ইন্জিয় 
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হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত পদার্থ। ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন 
প্রসঙ্গে গৌতমের আর একটা সুত্র এই-- 
জুন্দিতান্লহনিজ্জাহান্‌। 

অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় গৃহীত হইলে 
ইক্জিয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য ইন্ড্রিয়ের বিকার হইয়া! থাকে। 
একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । কোন অয় রস- 
'যুক্ত ফলের রস, গন্ধ ও রূপ পুর্বে অনুভূত হইয়াছিল । 
বলা বাহুল্য যে রসনেন্দ্রিয় দ্বার রসের, ঘ্রাণেন্দরিয় দ্বারা 
গন্ধের এবং চক্ষুরিন্দিয় ছারা রূপের অনুভব হইয়াছিল । 
কালান্তরে তাদৃশ কোন ফল দুষ্ট হইলে অর্থাৎ চক্ষুরিক্ডিরিয 
দ্বারা তথাবিধ রূপ গৃহীত হইলে বা ভ্রাণেন্দরিয় দ্বারা তাদৃশ 
গন্ধ আস্রাত হইলে তৎসহচরিত অগ্রসর অনুমান হয়। 
এবং দরন্তোদক-প্লব অর্থাৎ দন্তমলে জলের আবির্ভাব হয়। 
কেননা, রূপের বা গন্দের গ্রহণ দ্বারা ততৎসহচরিত অস্রসের 
অনুমান হইলে তদ্িষয়ে অনুমতার অভিলাষ সমৃ্পন্ন হয়, 
তাহাই দন্তোদক প্লবের কাঁরণ। ইন্দ্রিয়াত্স বাদে ইহা 
হইতে পারে না। কেননা, রূপ দেখিল চক্ষুরিক্ডিয়। 
গন্ধ আত্ত্রাণ করিল স্রাণেক্ডিয়। অভিলাষ হইল রস- 
নেক্দিয়ের এবং জলের আবির্ভাবও হইল রসনেক্দিয়ে। 
ইক্ড্রিযাত্ম বাদে ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দিয় 
ব্যতিরিক্ত আত্মা তন্তদিক্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপাদি গ্রহণ 
করিয়। তৎসহচরিত অল্রসের অনুমান করে । পরে অজ্ররসা- 
স্বাদনে আত্মার অভিলাষ হয়। এ অভিলাষ বশত রসনে- 
ব্দ্িয়ে জলের আবির্ভাব হয়। ইহাই সর্বরথা স্সঙ্গত। 
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গৌতমের ইন্জরিয়াত্ববাদ খণ্ডন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। 
গৌতমের ইন্দ্রিযাত্ববাদ খণ্ডন অতীব সমীচীন হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। প্রাণাত্ববাদ খগ্ডুনের জন্য দর্শনিকেরা 
স্বতন্ত্র ভাবে কোন যুক্তির উপন্যাস করেন নাই। প্রাণ, 
বার বিশেষ মাত্র। ভূতচৈতন্য বাঁদ খণ্ডিত হওয়াতেই 
প্রাণাম্বাদ খণ্ডিত হয়| এই জন্য বিশেষ ভাবে প্রাণাত্ব- 
বাঁদের খণ্ডন কর! তীহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাইএ 
রৃহদারশ্যক উপনিষদে বিস্ততভাবে প্রাণাত্বাবীদ খণ্ডিত 
হইয়াছে । 

ন্যায়দর্শন ভিন্ন অপর কোন দর্শনে মনের আত্মত্ব খণ্ডিত 
হয় নাই। ন্যায়দর্শনে সমীচীন যুক্তিদ্বারা মনের আত্বত্ব খণ্ডিত 
হইয়াছে । এ অংশে ন্যায়দর্শনের বিশেষত্ব এবং উৎকর্ষ: 
নির্ব্বিবাদ। ন্যায়দর্শন প্রণেতা গৌতম বিবেচনা! করেন যে 
বূপাদিজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জন্য, ইহাঁতে বিবাদ নাই। 
চক্ষু না থাকিলে রূপ-জ্ঞাঁন হয় না। অন্ধের চক্ষু নাই এই 
জন্য তাহার রূপ জ্ঞান হয় না। গন্ধাদি জ্ঞান ড্রাণাঁদি ইক্জিয় 
জন্য । অতএব স্মরণ জ্ঞানও অবশ্য কোন ইন্জরিয় জন্য 
হইবে । যে ইন্দরিয়দ্ধারা স্মরণ জ্ঞান হয়, তাহার নাম মন। 
যাহার ম্মরণজ্ঞান হয়, তাহার নাম আত্মা। স্তরাং মন 
ও আন্না এক হইতে পারে না। তাৎপর্য টাকাকার 
বাঁচস্পতি মিশ্র বলেন যে যদিও স্মরণজ্ঞান সংস্কার জন্য, 
তথাপি শ্মারণজ্ঞান অবশ্য ইন্দ্রিয় জন্য হইবে । জগতে যে কিছু 
জ্ঞান হইয়া থাকে তৎসমস্তই কোন ন! কোন ইক্ড্রিয় জন্য 
রূপে অনুভূত হয়। স্মরণজ্ঞানও জ্ঞান, অতএব তাহাঁও কোন 
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ইন্দ্রিয় জন্য হইবে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। 
অতএব স্মরণজ্ঞানের সাধন রূপে মনকে গ্রহণ কর! সঙ্গত। 
এই জন্য মন ইন্দ্রিয়, মন আত্মা নহে। 

আর এক কথা। চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি হয়, 
রসাদির উপলব্ধি হয় না। এই কারণে রসাঁদির উপলব্ধির 
জন্য রসনাদি ইন্দ্রিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । রসনাঁদি ইন্দ্রিয় 
দ্বারা রূপের উপলব্ধি হয় ন| এই হেতুতে রূপের উপলদ্ধির 
জন্য চক্ষুরিক্ড্িয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এ বিষয়ে বিবাদ নাই । 
এখন বিবেচনা কর। উচিত বে, সমস্ত প্রাণীর সুখ ছুঃখাদির 
উপলব্ি হইয়া থাকে । রূপাদির উপলব্ধির ন্যায় স্বখাঁদির 
উপলব্ধিও অবশ্য ইন্দ্রিয় জন্য হইবে । চক্ষুদ্বারা রসাঁদির 
উপলব্ধি হয় ন| বলিয়া যেমন তাঁহীর জন্য রসনাঁদি ইন্তিয় 
স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চক্ষুরাঁদি কোন বহিরিন্ডিয় দ্বারা 
স্বখাদির উপলব্ধি হয় না বলিয়। স্বখাদির উপলব্ধির জন্য 
অন্তরিক্দিয় অর্থাৎ মন স্বীকৃত হওয়া উচিত। যাহার দ্বারা 
স্থখাদির উপলব্ধি হয়, তাহার নাম মন। স্থখাদির উপলব্ধি 
যাহার হয়, তাহার নাম আত্মা । চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি 
হইলেও যেমন রূপের উপলব্ধি আত্মার হয় চক্ষুর হয় না। 
সেইরূপ মন দ্বারা শ্খাদির উপলব্ধি হইলেও সুখাদ্রির উপ- 
লব্ধি আত্মার হয় মনের হয না। আত্মার রূপাদির উপলব্ধির 
জন্য যেমন চক্ষুরাদি- ইন্জিয়ু অপেক্ষিত, সেইরূপ আত্মার 
ম্ুখাদি উপলব্ধির জন্যও কোন ইন্জিয় অপেক্ষিত হইবে। 
এমত অবস্থায় মনকে আত্মা বলিলে আত্মার মতি-সাঁধন 
অর্থাৎ স্মরণের এবং স্থুখাদি উপলব্ধির সীধন প্রত্যাখ্যাত 
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হইতে পারে না। তাহ! হইলে বিবাদ নাম মাত্রে পর্যবসিত 
হয়| কেননা, মনকে আত্মা বলিলে আল্মার “আত্মা” এই নামটা 
স্বীকার কর! হইল না। “মন? এই নাম স্বীকার করা হইল 
মাত্র। মন্তা ও মতি সাধন, এই ঢুইটা পদার্থ স্বীকার করা 
হইতেছে সন্দেহ নাই। রূপাদ্ির উপলব্ধি করণ সাপেক্ষ 
রং ইত্ডিয় সাপেক্ষ, সুখাদ্ির উপলব্ধি করণ সাপেক্ষ নহে। 
রি নিযম কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত বিপরীত, 
প্রি প্রমাণ অনুভূত হয় । জগতে কোন জ্ঞান করণ নিরপেক্ষ 
রুহ কেবল নুখাদির উপলব্ধি এবং স্মরণ জ্ঞান__করণ- 
নিরপেক্ষ হইবে, ইহা। অশ্রদ্ধেয়। যীহাদের মতে মন 
আত্মা এবং স্ুখাঁদি উপলব্ধি করণ জন্য নহে, তাহারা তর্ক- 
স্থলে যাহাই বলুন না কেন, উপলদ্ধি মাত্রই করণ-সাধ্য, 
এই সর্বজনীন প্রুবসত্য অজ্ঞাততাবে তাহাদের অন্তঃকরণ 
আলোড়িত করে সন্দেহ নাই। এই জন্যই তাহারা বলিয়া! 
থাকেন যে, এক দিকে দেখিতে গেলে মন আত্মা, অপর- 
দিকে দেখিতে গেলে মন ইন্দ্রিয়। এতদ্বারা তাহারা 
অজ্ঞাত ভাবে উক্ত নিয়মের অর্থাৎ উপলব্ধি মাত্রই উক্তরিয়- 
জন্য, এই নিয়মের সমর্থন করিতেছেন। পরস্ত একমাত্র 
রঃ স্থখাদি উপলদ্ধির কর্ভীও হইবে, করণও হইবে, ইহা 
অসম্ভব। কারণ, কর্তৃত্ব ও করণত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। এক 
পদার্থে তাদৃশ বিরুদ্ধধন্দ্য়ের সমাবেশ হইতে পারে না। 
(কর্তা ও করণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে ইহা সমর্থিত হইয়াছে। 
1 মনের আত্মত্ব বিষয়ে একটা কথা বল! উচিত বোধ হই- 
'তেছে। অনেকে বিবেচনা কারেন যে, মন আত্মা মনের 
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অতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা' পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, প্রাচ্য আচার্ধ্য- 
গণ ইহা অবগত ছিলেন নাঁ। একথা কিয়ৎ পরিমাণে 
সত্য | মনের অতিরিক্ত আত্ম। নাই মনের নামান্তর আত্মা, ইহ 
পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, এ কথা ঠিক। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ ইহা 
অবগত ছিলেন না ইহা ঠিক নহে। প্রদশিত হইয়াছে যে 
্যায়দশ'ন প্রণেতা গৌতম, মনের অতিরিভ আতা ছু, 
পুর্ববপক্ষভাবে এই মতটা তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া! 
অতএব গ্রাচ্য আচাধ্যগণ উহা অবগত ছিলেন না, ইহা ব 
পার। যায় না । এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে,প্রাচ্য আচ 
গ্রণ উহ পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ 
করেন নাই। প্রতীচ্য আচাধ্যগণ উহা সিদ্ধান্তরূপে গুহণ 
করিয়াছেন। পরন্ত প্রাচ্য পঞ্চিতদিগের মধ্যে আস্তিক 
দার্শনিকগণ মনের আত্মত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, 
কিন্তু নাস্তিক দার্শনিক দিগের মধ্যে কোন মতে মনের 
আত্মত্ব সিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । বেদান্তনারকার 
বলেন-_ 
কুনহ্য াল্সাজ: আ্সন্মা$ন্লহ সালা মলালত্- 
বুন্মাহি সন: লি তম দাষ্থাই্ব্লান।ল্‌ ক্স যন্ব্স- 
নানস্ নিন্দন্মনালিন্যান্বব্পানান্ মন সানি হুনি | 
ইহা'র তাৎপধ্য এই-_অন্য চার্ববাক বলেন যে, মন আত্মা। 
কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রাণময় অপেক্ষা অন্য অন্তরাত্ব] 
মনোময় | মনের আত্মত্ব বিষয়ে যুক্তি এই যে, ইক্ডিয় ব্যাপার 
এবং শ্বীস প্রশ্বাসাতিরিক্ত প্রাণব্যাপার না! থাঁকিলেও কেবল 
মনের দ্বারা স্বপ্নদশনাঁদি নির্বাহ হইতেছে । এই জন্য মনকে 
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আত্মা বলা সঙ্গত। আমি সন্কল্প করিতেছি আমি বিকল্প করি- 
তেছি এই অনুভবও মনের আত্মন্ব সমর্থন করিতেছে । এক 
শ্রেণীর চার্ধাক মনের আত্মত্ব নিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকার করিয়া- 
ছেন,ইহা প্রদ্রণিত হইল | মহাভারতে চার্ধাক মতের সমূক্টেখ 
দেখিতে পাওয়া! বায় । কোন কোন উপনিষদে চার্কধাক- 
মতের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয। সুতরাং চার্ধশাক মত বনু 
প্রাচীন সন্দেহ নাই । মনের আত্মস্থ সিদ্ধান্ত বিষয়ে গ্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য পঞ্ডিতদিগের মধ্যে কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ 
কৃতবিদ্য মণ্ডলী তাহার নিরূপণ করিবেন । 

বোধ হয় যে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা 
অসম্পূর্ণ ভাবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব 
সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইয়াছে । বেদীন্ত মতে আত্মা নিত্য 
চৈতন্যস্বূপ ও অসঙ্গ। আত্বার কোন ধর্ম নাই। 
সুখ দুঃখ ও জ্ঞানাদি মনের বা অন্তঠকরণের ধর্ম 
আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও আত্মা অসঙ্গ। 
এই জন্য আত্মন্বরূপ জান মনের ধন্মা নহে। ব্ুত্যাত্বক 
জ্ঞান মনের ধর্মা। আমরা যখন কোন বস্তর দর্শন করি, 
তখন বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে সেই দশন ক্রিয়া মম্পন্ন হয়| 
সাং্য মতে নযুন রশ্মি দ্রষ্টব্য পদাথের সহিত সংযুক্ত হয়।* 
এরূপ সংঘোগ হইলে আমাদের দর্শনেক্সিয় দ্রষ্টব্য 
বিষয়ীকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ দখ্খনেক্দিয়ের বিষয়াকাঁর 
বৃত্তি হয়। দর্শনেন্তিযের ব্ষিযাকারে পরিণতি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত মগ্ডলীও একারান্তরে স্বীকার কহিয়াছেন। াহাদের 
মতে দর্শনেঞ্ডিয়ে দ্রব্য পদার্থের এতিবিম্ব নিপতিত 
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হয়। দর্ণনেক্্িয়ে দ্রষ্টব্য পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়া, আর 
দ্র্ণনেক্ছিয়ের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়া, ফলত এক কথা। 
কেন না, এতিবিম্ব দ্বারাই হউক বা পরিণাম দ্বারাই হউক 
দর্ণনেপ্তরিয় বিষয়াকার ধারণ করে, এ বিষয়ে মতভেদ হইতেছে 
না। দর্ণনেক্দিয় বিষয়াকারে পরিণত হইলেই বিষয় দর্শন 
নিষ্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়। ঘায় যে, অন্যমনস্ক ব্যক্তি 
দর্ণণেক্িয়ের সনিকৃষ্ট বা! নিকটবন্তা পদ্রার্থও দেখিতে পায় না। 
দর্শনক্রিয়। নিষ্প্তি বিষয়ে মনেরও অপেক্ষা আছে। ইন্জরিয় 
বিষয়াকাঁরে পরিণত হইলে তৎসংঘুক্ত অন্ত£করণ ব্ষয়াকারে 
পরিণত হয়। পাশ্চাত্য মতেও ইন্ডি যগত বিষয় গতিবিন্ব 
ন্নাতু বিশেষ দ্বার! মস্তিষ্কে নীত হয়। বেদান্তমতে অন্তকরণ 
চ্ষুরাদি ইন্ডিয় দ্বারা বিষয় দেশ গত হইয়া বিষয়াকার 
ধারণ করে। পাশ্চাত্য মতে অন্তঃকরণ বহির্দেশে গমন 
করে না। ক্বস্থানস্থিত আন্ত£করণে বহিদেশস্থ বিষয়ের 
প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। পরন্ত গুণিধাঁন পূর্বক চিন্তা 
করিলে বেদান্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে । কারণ, 
মনের বিষয় দেশ গমন স্বীকার না করিলে, 
নস্থিইনাঅনি দু ্্ণ অনধীলয। দত: | 

অর্থাৎ শরীরের বহিঃ৪দেশে এতদুরে আমি এই বিষয়ের 
উপলব্ধি করিয়াছি । এতাছুশ গুতিফন্ধান হইতে পারে 
না। কেন না, মনের বহির্গমন ন| হইলে শরীর মধ্যে দর্শন 
ক্রিয়া মম্পন্ন হয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে বহির্দেশের 
এবং দূরতাঁদির প্রতিন্ধান কিরূপে হইতে পারে ? নিকটস্থ, 
দুরদেশস্থ এবং দূরতর দেশস্থ বস্তুর দর্শন স্থলে তথাবিধ 
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তারতম্য সকলেই অনুভব করিয়া থাঁকেন। ইহাও বিবে- 
চনা করা উচিত যে, বিস্তীর্ণ বহিঃপ্রদেশ ও তদগত রথ- 
গজাদির আঁকার ধারণ করা হৃদয় মধ্যস্থ মনের পক্ষে সম্ভবপর 
নহে। মতাবটে ক্ষু্রদর্পণে বৃহৎ পদার্থের গুতিবিম্ব পতিত 
হয়। কিন্তু তদ্দারা তাদৃশ বৃহৎ পদার্থের দুরতাদি অনুভূত 
হয় না। 

আপন্ভি হইতে পারে যে, স্বপ্বীবস্থাতে হদয় মধে,ই হপ্চেরু 
তান্বভব হইয়া থাকে | তৎকালে হৃদয় মধ্যস্থ মন বিস্তীর্ণ 
প্রদেশের এবং তদ্গত রথ গজাঁদির আঁকার ধারণ করে ইহা 
স্বীকার করিতে হইতেছে । যদি তাহাই হইল, তবে স্বপ্ৰা- 
বহ্থার ন্যায় জাঞ্দবস্থাতেও হদয় মধ্যস্থ মন তদ্রপ আকার 
ধারণ করিবে, ইহ! বলা যাইতে পারে | এতছুত্বরে বত্তব্য 
এই যে,ম্বপ্ন মায়াময়, মায়। অঘটন ঘটন পটায়সী: ইন্দ্রজালা- 
দিতে মায়াগ্রভাবে আসন্তাব্য পদার্থের অনুভব সর্ধসিদ্ধ। 
অতএব মায়াবশত ন্বপ্রে যাহা হইতে পারে, জা গ্রদবস্থাতে 
তাহ। হইবার আপত্তি সমীচীন বলা যাইতে পারে না। 
জাগদবস্থাও রস্তগত্য মায়াময় বটে, পরন্ত স্বগ্রীবস্থ! 
আগন্তক দোষ জন্য, জাগ্রদবস্থা আগন্তক দোষ জন্য নহে। 
এই জন্য স্বপ্ৰাবস্থার এবং জাঞদবস্থার বৈলক্ষণ্য সর্বজনীন | 
সে যাহ! হউক । 

অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হইলেও বিষয় 
দর্শন সম্পন্ন হয় না। কারণ, বিষয় দর্শন হইলে বিষয়ের 
প্রকাশ অবশ্যন্তাবী| কে বিষয়ের প্রকাশ করিবে? 
ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ উভয়েই জড় পদার্থ বা অঞ্ুকাশ 
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স্বভাব । যেস্বযুং অগ্রকাঁশ, সে অপরের প্রকাশ সম্পাদন 
করিবে, ইহা অশ্রদ্ধেয়। এই জন্য বেদান্তাচার্য্যগণ 
বলেন ষে, প্রকাশরূপ আত্ম! অন্তঠকরণ বৃভিতে প্রতিবিম্বিত 
হইয়া এ বুত্তিকে প্রকাঁশায়মান করে। তাদ্দার। বিষয় গুকা- 
শের পরিনিষ্পন্তি হয়। ইহা! সাংখ্যাচার্ধ্যদিগেরও অনুমত | 
নৈয়াধিক আচার্্যগণ আত্মার গুতিবিম্ব স্বীকার করেন না 
বটে, কিন্তু তাহারাঁও আত্র-মনঃ-সংযোগ না হইলে কোন 
জ্ঞান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া জ্ঞানৌৎপভির প্রতি 
বা বিষয় প্রকাশের প্রতি আত্মার অপেক্ষা আছে, ইহা 
স্বীকার করিয়াছেন 

যেরূপ বলা হইল, তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, 
বেদান্তমতে বৃভ্যাত্বক জ্ঞান ও স্রখদ্রঃখাদি মনের ধর্ম 
হইলেও মন অপ্রকাশ বলিয়া বিষয় প্রকাশের জন্য 
আত্মার অপেক্ষা আছে। মনের আত্মত্ববাদীরা হয়ত 
বিবেচনা করিয়াছেন যে, শ্বখদুঃখ, এমন কি, জ্ঞান 
পর্যন্ত যখন মনের ধন্বা, তখন অতিরিক্ত আত্রা স্বীকার 
অনাবশ্যক | পরন্ত শ্রখদ্রুখ ও জান মনের ধশ্মা হইলেও 
বিষয় প্রকাঁশের জন্য আত্মার আবশ্যক, বেদান্তের এই 
সিদ্ধান্তের প্রতি তাহারা প্রণিধান করেন নাই। সেই জন্য 
বলিতেছিলাম যে, বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাঁবে বা অসম্পূর্ণ 
ভাবে পরিগুহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্তের আবির্ভাব 
হইয়াছে। যাহা স্বভাবত জড়, তাহা প্রকাশ রূপ হইতে 
পারে না, ইহা যথাস্থানে সমর্থিত হইয়াছে । নৈয়ায়িক 
আচার্য গণের মতে আত্মা চৈতন্যস্বূপ বা প্রকাশ রূপ 
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নহে। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় আত্মাও স্বভাবত জড়, 
মনঃসংযোগ বশত আত্মাতে চেতনার উৎপর্ভি হয় বলিয়া 
আত্মাকে চেতন বলা হয় মাত্র । নৈয়ায়িক মতে ,মনও জড় 
পদার্থ, আত্মাও জড়পদার্ঘ। মনঃসংযোৌগবশত যেমন আত্মাতে 
চেতনার উৎপত্তি বল! হইয়াছে, সেইকপ ইন্দরিয়াদি সংবন্ধ- 
বশত মনে চেতনার উৎপতি হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে। 
শ্তরাং ন্যায়মতে মনের আতহ্মত্ব খণ্ডন অনায়াস সাধ্য 
হইতেছে না। এইজন্য শ্রখাঁদির উপলব্ধির এবং স্মরণের 
সাধনের অপেক্ষা আছে বলিয়া নৈয়ায়িক আচাঁধ্যগণ মনের 
আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । 

কিন্তু শ্ুখাদির উপলর্ধি করণ জন্য, নৈয়াযিক 
আচাধ্যগণের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক আচা্যগ্রণ 
স্বীকার করেন ন]। ভীহাদের মতে আত্মা উপলব্ধি দ্বরূপ 
সতরাং উপলব্ধি নিত্য । উহা জন্য নহে। বৈদীস্তিক 
আচাধ্যগণ বলেন ঘে, শ্ত্খাদির উপলদ্ধি করণজন্য, 
ইহার কোন প্রমাণ নাই। ঘদি বল! হয় যে, রূপাঁদির 
উপলব্ধি সাক্ষাৎকার স্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক, অথচ 
তাহা চক্ষুরাদিকরণ জন্য। স্খাদির উপলব্ধিও সাক্ষাৎ 
কারাতআ্মক | অতএব উহাও কারণ জন্য হইবে । তাহা 
হইলে বক্তব্য এই যে, সাক্ষাৎকারাত্বক জ্ঞান করণ জন্য 
হইবে, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। গুত্যুত প্রতিকূল 
প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান সাক্ষাৎকারা ত্বক 
অথচ উহ? করণ জন্য নহে, উহা নিত্য। ইহাতে নৈয়ায়িক- 
দিগেরও বিপ্রতিপত্তি নাই। অতএব সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান 
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করণ জন্য হইবে, এ কল্পনা গ্রমাণশূন্য ও অসঙ্গত। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, অজ্ঞাত অবস্থায় স্ুখাদির অবস্থিতি 
কল্পনা করিবার কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন পরিদৃষ হয় না। 
অতএব বলিতে হইতেছে যে স্থুখাঁদির উৎপত্তি সময়েই তাহার 
উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যদি তাহাই হইল, 
তবে স্খাদির সাক্ষাৎকার করণ জন্য হইতেছে না । কেনন! 
কুরণ কারণবিশেষমাত্র | কারণ ও কাধ্য অবশ্য পূর্বাপর ভাবে 
অবস্থিত হইবে। অর্থাৎ কারণ কার্্যোৎপত্ভির পূর্ববস্তী 
হইবে। যে বিষয়ের উপলব্ধি হইবে, উপলব্ধির পূর্বের এ 
বিষয়ের সহিত কারণের সংবন্ধ অবশ্য বলিতে হইবে। কিন্তু 
অনুৎপন্ন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের মংবন্ধ হইতে পারে না। 
যেহেতু সংবন্ধ দ্বয়ায়ন্ত। অর্থাৎ যে উভয়ের সংবন্ধ হইবে এ 
উভয় এ সংবন্ধের হেত । এখন স্তবধীগণ বিবেচনা করিবেন যে, 
সুখের সহিত মনের সংবন্ধ না হইলে স্ুখ-জ্ঞান মনোজন্য বা 
করণ জন্য হইতে পারে না। স্থখের উৎপত্তি ন৷ হইলে 
ন্নখের সহিত মনের মন্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং 
সখের উৎপত্তি সময়ে স্থখের যে উপলব্ধি হয় তাহা! কোন 
রূপে করণ জন্য হইতে পাঁরে নাঁ। প্রথমক্ষণে সুখের 
উৎপন্তি হইয়। দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার উপলব্ধি হইবে, ইহাও 
বলিবার উপায় নাই। কারণ, অজ্ঞাত স্তুখের সভ। বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই, ইহা! পুর্বে বলিয়াছি। 

আর এক কথা, ন্যায় মতে স্খ আত্মসমবেত, 
আত্ম-মন৫-সংযোগ হ্ৃখোঁৎ্পভির অসমবায়ি কারণ। 
স্থখোৎপত্তির অনমবায়ি কারণ মনঃসংযোগ স্থখোলব্ধিরও 
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কারণ হইবে, এ কল্পনা অসঙ্গত। কেননা, স্তুখাদির 
উৎপাদক মন£সংঘোগ তদ্দারাই অর্থাৎ স্ুখাদির উৎপাদন 
দ্বারাই অন্যথ| [দ্ধ হইয়া! যায়, স্বৃতরাং স্বখাদি, জ্ঞানের 
হেতু হইতে পারে না। যাহা বিষয়ের উৎপত্তির অসমবাঁয়ি 
কারণ, তাহা! এ বিষয়ের জ্ঞানের অসমবায়ি কারণ হইবে, 
ইহা! অদৃষচর কক্পনা। ইহা! কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। 
এক সংযোগদ্বারা স্বখের এবং অপর সংযোগদ্ধারা স্থখজ্ঞানের, 
উৎপত্তি হইবে, এতাদৃশ কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না। 
কারণ, সংযোগান্তর কঙ্পনা করিতে গেলে পূর্ব সংযোগের 
বিনাশ কল্পন! করিতে হইবে। পূর্ববসংঘোগ বিদ্যমান 
থাকা অবস্থায় সংযোগান্তর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পূর্বব- 
ংযোগ স্থখের অসমবায়ি কারণ। তাহা নষ হইয়া গেলে 
সখও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। স্ত্বখ বিনষ্ট ইইলে, সখের 
অনুভব হইতে পারে না। স্ধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন 
যে, স্থখের উপলব্ধি বাঁ স্থখের জ্ঞান করণ জন্য ইহা বল! 
যাইতে পারে না, ইহা সমর্থিত হইতেছে । আপনি 
হইতে পারে যে, স্খজ্ঞান যদি জন্য ন! হয়, তবে তাহার 
বিনীশও নাই। তাহা হইলে স্তুখজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে 
স্থখজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ অনুভব হইতে 
পারে না। অথচ তীদৃশ অনুভব সর্ববজনসিদ্ধ। তাহার 
অপলাঁপ করা যাইতে পারে না। অতএব উক্ত অনুভব অনু- 
সারে স্থুখ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইতেছে। এত 
দুত্তরে বক্তব্য এই যে, সুখ বিদ্বমান থাকা সময়ে যদি উক্তরূপ 
অনুভব হইত, অর্থাৎ সুখ জ্ঞানের উৎপত্তির ও বিনাশের 
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অনুভব হইত, তবে তাদ্বার স্তখ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাঁশ 
প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয়না । স্থখের 
উৎপত্তি হইলে স্থখজ্ঞানের উৎপত্তি এবং স্্খের বিনাশ হইলে 
স্বখ জ্ঞানের বিনাশ অনুভূত হয়। উক্ত অনুভব সুখের 
উৎপন্ভি বিনাঁশ দ্বারা অন্যথা সিদ্ধ বলিয়। তদ্বলে স্তবখজ্ঞানের , 
উৎ্পন্তি বিনাশ কল্পন। করা যাইতে পারেনা । দুঃখকালে 
স্রখোপলক্ষিত জ্ঞান থাকে বটে, পরন্ত স্থুখ বিশিষউ জ্ঞান 
থাকে না| অর্থাৎ দুঃখকাঁলে এ জ্ঞানকে স্ুখোপলক্ষিত জ্ঞান 
বল! যাইতে পারিলেও স্বখ বিশিষ্ট জ্ঞান বল! যাইতে পারে 
না। নীল পীত লোহিত বস্তু পধ্যায় ক্রমে স্ফটিক মণির 
সম্নিধানে নীত হইলে ততৎকালে ক্ষটিক মণির নীলাদি 
অবস্থা যেমন বাস্তবিক নহে, কিন্তু ওপাধিক এবং নীল বস্ত্র 
সন্নিধানের পরে লোহিত বস্তুর সন্গিধান কালেও যেমন স্ফটিক 
মণিকে নীলোপলক্ষিত বল! ঘাঁইতে পারিলেও নীলবিশিষ্ট 
বল। যাইতে পারে না। প্রকৃত স্থলেও তদ্রপ বুঝিতে 
হইবে। ফলত উপাঁধির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা উক্ত অনু- 
ভবের উপপত্তি হইতে পারে। এই জন্য তন্দারা জ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ কল্পন! গৌরব পরাহত হইবে, সন্দেহ নাই। 
আকাশ নিত্য হইলেও ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বার যেমন 
বটাকাশাদির উৎপতি বিনাশ ব্যবহার হয়, জ্ঞান নিত্য হই- 
লও সেইরূপ স্ুখাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা সুখাদি জ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার অনায়ামে হইতে পারে। 
অতএব অবাধিত লাঘব অনুসারে জ্ঞানের একত্ব কল্পন| 
সর্ব্থ! সমীচীন । ন্যায় মতে স্থুখের এবং সখ জ্ঞানের উৎ- 
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পত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে । বেদীন্তমতে কেবল 
স্থখের উৎপতি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে, স্থুখ জ্ঞানের 
উৎ্পর্ভি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে না। স্থতরাং 
ন্যায়মত অপেক্ষা বেদান্তমতে যথেউ লাঘব হইতেছে। 
যেরূপ বলা হইল, তদ্দার৷ বুঝা যাইতেছে যে, সখ জ্ঞানের 
ভেদ প্রতীতিও স্খভেদরূপ উপাধি-কারিত। কেবল তাহাই 
নহে, রূপাদি জ্ঞান ও স্বখাদি জ্ঞানও উপাঁধি ভেদেই ভিন্ন 
বস্তগত্যা ভিন্ন নহে । এইব্ূপে উৎপ্ভি বিনাশ শুন্য নিত্য- 
জ্ঞান বেদান্তমতে আত্মা । ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে 
বলিয়া এখানে আর অধিক বলা হইল না। 

একটা কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বেদান্ত 
মতে অন্তঃকরণ বৃন্ভিও জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়। রৃতিরূপ 
জ্ঞানের উতৎ্পন্ভি বিনাশ সর্ববসম্মত। বৃতিরূপ জ্ঞানের উৎ- 
পর্ভি বিনাশ উক্ত অনুভবের গোচরীভূত হইতে পারে। এরূপ 
বলিলে আর কোনরূপ অনুপপতি হইতে পারে না। যেরূপ 
বলা হইল, তত্প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, 
বৈদান্তিক আচাধ্যগণ নৈয়ায়িক আচাধ্যগণের যুক্তির সার- 
বন্তা স্বীকার করেন নাই। আরও বলিতে পারা যায় যে, 
বহির্বিবিষযের সহিত অন্তঃকরণের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
নাই। অথচ কোন বিষয়ের সহিত অন্তকরণের সম্বন্ধ না 
হইলে অন্তঃকরণ তদ্বিষযীকীরে পরিণত হইতে পাঁরে না। 
অর্থাৎ অন্তঃকরণের তদাকার বৃতি হইতে পারে না। অন্তঃ- 
করণের বহিবিষয়াকার বৃভি হইতেছে । স্ৃতরাং বহিবিষয়ের 
সহিত অন্তঃকরণের সাময়িক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হই- 
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তেছে। এই সম্বন্ধ সম্পাদনের জন্য চক্ষুরাদি বহিরিক্ডরিয 
সকলের অপেক্ষা সর্থা সমীচীন হইয়াছে সন্দেহ নাই! 
পক্ষান্তরে স্থখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম স্থখাদির সহিত অন্তঃ- 
করণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে । সুতরাং অন্তঃকরণের 
স্থখাদ্যাকার বৃর্ভির জন্য করণান্তরের অপেক্ষার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন দেখ! যাইতেছে না। স্ুধীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, যে যুক্তিবলে নৈয়ায়িক আঁচাধ্যগণ মনের আত্মত্ব খগ্ডন 
করিয়াছেন, এতদ্দারা সে যুক্তি শিথিল হইয়! পড়িতেছে। 
কেনল তাহাই নহে। বৈদান্তিক আচাধ্যগণ ন্যায়মতের অনুসরণ 
করিয়া ইহাও বলিতে পারেন যে, পাধিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্ব 
এতদুভয়ের সহচার শত শত স্থানে দৃষ্ট হইলেও হীরকে 
ইহার ব্যভিচার দেখ! যাইতেছে । অর্থাৎ শত শত স্থলে 
দেখা ঘায় যে) পাথিব বস্তু লৌহ দ্বারা অস্কিত হয়, হীরক 
পার্থিব বস্তু হইলেও তাহা লৌহ দ্বারা অস্থিত হয় না। সেই 
রূপ শত শত স্থলে উপলব্ধি করণ জন্য হইলেও স্থখাদির 
উপলদ্ধি করণ জন্য নহে, ইহা! বলিতে পার! যায়। বলিতে 
পার! যায় যে, উপলব্ধি করণ জন্য এই অনুমানে বহিবিষয়কত্ব 
উপাঁধি। অর্থাৎ বহিবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ 
নাই, এই জন্য বহিবিষয়ের উপলব্ধি করণ জন্য হওয়া 
সঙ্গত। .কেননা, এ করণ দ্বারা বহিবিষয়ের সহিত মনের 
বন্ধ সম্পন্ন হয়। অন্তবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ 
আছে, এই জন্য অন্তবিষয়ের অর্থাৎ স্থখাদির উপলদ্ধি করণ 
জন্য নহে। স্মরণের হেতু সংস্কার, তাহাও মনোর্ভি, হৃতরাং 
স্মরণও করণ ভিন্ন হইতে পারে । 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ৩১ 
বৃহ লিমঘ ঘহননী মস্িমন: ! 
অর্থাৎ মন চক্ষুরাদির বিষয়কে গ্রহণ করে এই জন্য 
বহিবিষয় গ্রহণে মন পরতন্ত্র। এস্থলে বহি? পদের নির্দেশ 
থাকায় অন্তবিষয়ে মনের স্বাতন্থ্য প্রতীত হয় কিনা, স্তধীগণ 
তাহা বিচার করিবেন |. 
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আল্লার সংবন্ধে দার্ণনিকদিগের মতের সারাংশ সংক্ষেপে 
বলিয়াছি। তাহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তৎমংবন্ধে 
দুই একটী কথা বলিয়! অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করা 
যাইতেছে । নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আঁচার্ধ)দিগের মতে 
আত্মা স্বভাবত ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্থ। মন/সংযোগাদি 
কারণ বশত আত্মীতে চেতনার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 
যাহাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম চেতন। এই 
জন্য আত্মা চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতনার উৎপত্তির কারণ 
থাকে না বলিয়া! তৎকালে আত্ম! গ্রস্তরাদির ন্যায় জড়ভাবে 
অবস্থিত থাকে । ইহার বিরুদ্ধে সাংখ্যাচাধ্যের! বলেন যে, 
যাহা স্বভাবত জড়, তাহ। চেতন হইতে পারে না| কেন না 
স্বভাবের অন্যথা হওয়া! অসম্ভব | বস্তু বিদ্যমান থাকিতে যে 
অবস্থার অন্যথা ভাব হয়, তাহা বন্ধুর স্বতাঁব হইতে পারে না। 
অতএব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়া আত্মাকে 
চৈতন্যম্বরূপ বলাই দঙ্গত। ন্যায়মতে ও বৈশেষিকমতে 
আত্মা ও মন উভয় পদার্থই নিত্য। আত্মা বিভু বা মর্বগত। 
স্বতরাং মোক্ষাবস্থাতেও আত্মমন£নংযোগের ব্যতিক্রম হয়ু না। 
মোক্ষাবস্থায় আত্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তৎকালে কোন 
জ্ঞান হইতে পারে না। কেন না, আত্মমনঃসংযোগ, জ্ঞান- 
সামান্যের কারণ মাত্র। সামান্য কারণ--বিশেষ কারণের 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়তা । ৩৩ 


সাহায্যে কার্ধ্য জন্মায়! থাকে । মোক্ষাবন্থায় জ্ঞানের বিশেষ 
কারণ সংঘটিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে 
তত্বজ্ঞানদ্বার! মুক্তি হয়। তত্বজ্ঞান যেমন মিথ্যাজ্ঞানের 
বিনাশ করে, সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ 
করে। মোক্ষাবস্থায় চক্ষুরাদি ইক্জ্িয় থাকে না বলিয়। প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইতে পারে না| স্মৃতি__সংস্কার জন্য । সংস্কার-_ 
বিশেষ গুণ বলিয়া কখিত। সংস্কার থাকে না বলিয়া" 
স্মৃতিজ্ঞানও হইতে পারে না। অধিক কি, তৎকালে শরীর 
থাকে না, সুতরাং কোন জ্ঞান হইতে পারে না। 
দেখা যাইতেছে যে, তত্বজ্ঞান সংসারের নিবর্তক, ইছা 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণ প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতেছেন। জ্ঞানের ছারা যাহার নিরৃত্তি হয়, তাহ সত্য 
হইতে পারে না । রজ্জুসর্প শুক্তিরজত প্রভৃতি-__যথার্থ জ্ঞান 
দ্বারা নিরৃভ হয়, তাহার! সত্য নহে, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। 
ংসারও যথার্থ জ্ঞান ব! তত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, অতএব 
সংসারও সত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যাঁয়। তাহ! হইলে 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচাধ্যগণ অজ্ঞাতভাবে প্রকারান্তরে 
বেদান্তমতের সমর্থন করিতেছেন বলিতে হয়। বেদান্ত মতে 
ংসার সত্য নহে, ইহ! অনেকবার কথিত হুইয়াছে। 
সে যাহা হউক । ন্যায় মতে ও বৈশেষিক মতে জ্ঞানের 
আশ্রয়রূপে দেহাদির অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকৃত হুইয়াছে। 
জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মার সিদ্ধি__মীমাংসকাচা্য প্রভা- 
করেরও অনুমত। এ বিষয়ে স্থলত তাহাদের মত একরূপ। 
মীমাংসকাচার্য্য ভট্ট, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং সাংখ্য, পাতগ্রল ও 
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বেদান্ত মতের সহিত সন্ধি করিতে প্ররৃত হইয়াছেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মা জড় স্বতাধ 
অর্থাৎ অপ্রকাশরূপ। সাংখ্যাদিমতে আত্ম! চৈতন্য স্বরূপ ব| 
প্রকাশরপ। মীমাংসকা চার্ধ্য ভষ্ট বলেন যে, খগ্মোত যেমন 
একাংশে অপ্রকাশরূপ অপরাংশে প্রকাশরূপ, আত্মাও সেই- 
রূপ প্রকাশাপ্রকাশ-স্বরূপ। তু যেন মকলকে সন্তুষ্ট 
' করিতে অভিলাধী হইয়া কোন মতের অবমাননা! করিতে 
চাহেন নাই। কিন্তু লোকে বলে, যিনি সকলকে সন্ত 
করিতে চাহেন, তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। 
উটের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। ভট্রে মত নঙ্গত হয় নাই। 
খগ্ঠোতি মাংশ ব৷ সাবয়ব পদার্থ বলিয়া একাংশে প্রকাশরূপ 
অপরাংশে অগ্রকাশরূপ হইতে পারে। আত্মা নিরংশ 
স্থতরাং আত্মার প্রকাশীগ্রকাশরূপত্ব বা চিদচিন্রপত্ব কোন 
রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। সাংখ্য, পাতগ্রল ও বেদাস্ত 
মতে আত্মা স্বয়ং চিদ্রপ, চিতের আশ্রয় নহে। পরক্তু সাখ্য 
ও পাতঞ্জল মতে আত্মা নানা অর্থাৎ দেহভেদে আত্মা ভিন্ন 
ভিন্ন। বেদান্তমতে আত্মা বস্তুগত্যা এক ও অদ্বিতীয়। 
আকাশ যেমন এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মাও 
সেইরূপ এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন তিম্ন। অর্থাৎ 
আত্মার ভেদ গুপাধিক, পারমার্থিক নহে। অবচ্ছিন্নবাদ ও 
প্রতিবি্ববাদের কথ ম্মরণ করিলে স্ৃধীগণ ইহা অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবেন। 

পূর্বের যেরূপ বল! হইয়াছে ততপ্রতি মনোযোগ করিলে 
বুঝা যাইবে যে,আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের বিস্তর মত- 


দর্শনকাঁরদের মতভেদ ও বেদীস্তমতের উপাদেযত!। ৩৫ 


ভেদ আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, আত্মা-বুদ্ধি প্রভৃতি 
বিশেষ গুণের এবং সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণের আশ্রয়। 
অর্থাৎ এ সকল গুণ আত্মার ধর্মমরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
কেবল তাহাই নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মার কর্তৃত 
ও ভোক্ত্ত্ব এবং বন্ধ মোক্ষ যথার্থ ন্যায় ও বৈশেষিক মতে 
আত্মা নানা । সাখ্য ও পাতগ্জল মতেও আত্মা নানা। এ 
অংশে ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল, 
দর্শনের একমত্য আছে। সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের 
মতে আত্মা নি্ধন্দক, কুটস্থ ও অসঙ্গ। আত্মার কোন ধর্ম 
নাই স্থৃতরাং আত্মা__বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণের এবং সংযো- 
গাদি সামান্য গুণের আশ্রয় নহে। এ স্থলে বলা উচিত যে 
খখ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ন্যায় বৈশেষিক মত এক- 
কালে উপেক্ষা করিতে সাহসী ন! হইয়া কতকটা সন্ধির পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছেন । তাহার মতে আত্মার বুদ্ধযাদিবিশেষ 
গুণ নাই। পরন্ত সংযোগাদি সামান্য গুণ আছে। সে যাহা 
হউক্‌। আত্মা চৈতন্যন্বরূপ, এই জন্য চেতনা আত্মার ধর্ম 
নহে। আত্ম! চৈতন্যস্বভাব জড়ম্বভাব নহে। আত্মা কুটস্থ 
ও অসঙ্গ বলিয়া! আত্মা কর্তা নহে। বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে 
প্রতীয়মান হয় মাত্র । কারণ, বুদ্ধি স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া আত্ম 
বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্িত হয়। এই জন্য অচেতন বুদ্ধি চেতনের 
ন্যায় এবং অকর্তা আত্মা কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আতা! 
কর্তা না হইলেও ভোক্তা! বটে। সাংখ্য মত ও পাতঞ্জল মত 
ক্ষেপে প্রদশিত হইল। সাংখ্য মত প্রস্তাবাস্তরে বিস্তৃত 
তাবে আলোচিত হইয়াছে। স্তুধীগণ তাহা ্মরণ করিবেন । 


৩৬ দ্বিতীয় লেক্চর । 


সধীগণ স্প্$ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ন্যায় মত ও 
বৈশেষিক মতের সহিত সাংখ্যমত ও পাতগ্লমত কোন কোন 
বিষয়ে আ্ীব বিপরীতভাবাপন্ন। বেদাস্তমতে আত্মার চৈতন্য- 
স্বতাবস্ব, নির্ধ্াকত্ব, কৃটস্থত্ব ও অসঙ্গত্ব প্রভৃতি অঙ্গীকৃত হই- 
যাছে। ম্ৃতরাং এ অংশে সাংখ্য দর্শন) পাতগুল দর্শন এবং 
বেদান্ত দর্শনের মত তেদ নাই। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে আত্মার 
একত্ব__অদ্বিতীয়ত্ব এবং সাংখ্যাদি মতে আত্মার নানাত্ব অঙ্গী- 
কৃত হইয়াছে। দাংখ্যাদিমতে আত্মার তোক্ত ত্ব বাস্তবিক, 
বেদান্তমতে আত্মার ভোক্তত্বও বাস্তবিক নছে। আত্মার কর্তৃ- 
্বের ন্যায় ভোজ তবও ওপাধিক। এ অংশে সাংখ্যাদি মতের 
ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। আত্মা 
নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এ সকল বিষয়েও সাংখ্য, 
পাতগ্জল এবং বেদান্তদর্শনের মত ভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত 
বিষয়ে সাংখ্য ও পাতগ্রলদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের কিঞ্চিৎ 
মত ভেদ আছে। সাখ্য পাতগ্জল দর্শনের মতে আত্মা কর্তা 
নহে বুদ্ধিই কর্তরা। বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। কেন না, বুদ্ধিতে 
আত্মা প্রতিবিদ্বিত হইলে বুদ্ধির ও আত্মার বিবেক হইতে 
পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধির ও আত্মার ভেদ গৃহীত হইতে পারে 
না। এই জন্য, অবর্তী আত্মা-_কর্তারূপে এবং অচেতনা 
বুদ্ধি চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়। বেদান্ত মতে আত্মা 
স্বতাবত অকর্তা বটে। পরন্ত শ্বতাবত অপরিচ্ছিন্ন আকাশ 
যেমন ঘটাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত পরিচ্ছন্ন হয়, স্বভাবত 
অকর্তা শাত্মাও সেইরূপ বৃদ্ধযাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেযুতা । ৩৭ 


কর্তা হয়। ফলত আত্মা স্বভাবত অসঙ্গ ও অকর্তা, কিন্তু 
বৃদ্ধযাদিরূপ উপাধি বশত সসঙ্গ ও কর্তা। মীনাংসাদর্শন প্রণেতা 
জৈমিনি আত্মার বিষয়ে কোন বিচার করেন নাই।, স্ত্ধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, দুইটা দুইটা দর্শনের প্রায় একমত্য 
দেখ! যাইতেছে । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় 
একরূপ এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের মত একরূপ। 

মে যাহা হউক । যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝ] 
যাইতেছে যে, আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মত একরূপ 
নহে। তাহাদের মত অল্প বিস্তর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা- 
পন্ন। এই বিভিন্ন মতের সকলগুলি মত যথার্থ হইতে পারে 
না। কারণ, ক্রিয়াতেই বিকল্প অর্থাৎ নানা কল্প হইতে 
পারে। কেন না, ক্রিয়। পুরুষের প্রযত্বনাধ্য। স্থৃতরাং 
ক্রিয়া পুরুষের ইচ্ছাধীন। তাহাতে বিকল্প সর্ববথা সমীচীন 
অর্থাৎ স্থসঙ্গত। পুরুষ ইচ্ছা করিলে গমন করিতে পারে, 
ইচ্ছা করিলে গমন না করিতেও পারে। আবার পুরুষের 
ইচ্ছাধীন গমনের অল্পতা বা! আধিক্যও হইতে পারে। কিন্তু 
অগ্নি-_পুরুষের ইচ্ছা! অনুসারে জল হইবে বা অগ্নি হইবে না, 
ইছা। অসম্ভব । কেন না, বস্তৃতে বিকল্প হইতে পারে না। 
বস্তর স্বভাবের অন্যথা হয় না। বস্ত-_যেরূপ, সেইরূপ 
থাকিবে। অর্থাৎ আত্ম-_ন্যায়মতানুসারে জ্ঞানের আশ্রয়, 
গুণবান্‌ ও কর্তা হইবে এবং সাংখ্য মতানুসারে জ্ঞান স্বরূপ, 
নিগুগ ও অকর্তা হইবে, ইহ! অসম্ভব । স্থৃতরাং বিকল্প স্বীকার 
করিয়া বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিবার উপায় নাই। 
দর্শনকারদিগের' প্রতি আমাদের যথেউ ভক্তি আছে। 


৩৮ দ্বিতীয় লেক্চর । 


স্থতরাং তাহাদের বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সামগ্তীস্য হইতে 
পারিলে আমাদের প্রীতি হয় বটে। কিন্তু বস্ত যেরূপ আছে 
সেইরূপ থাকিবে । বস্তুর ত দর্শনকর্তীদিগের উপর ভক্তি বা 
পক্ষপাত নাই যে, তীহাদের মতানুসারে বা আজ্ঞানুসারে 
তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য সে বহুরূপীর মত. নানারূপ 
ধারণ করিবে! স্পন্টই বুঝ! যাইতেছে যে, দর্শনকর্তাদিগের 
পরস্পর বিরুদ্ব-মতগুলির মধ্যে একটী মত যথার্থ, অপর 
মতগুলি যথার্থ নহে। কোন্‌ মতটা যথার্থ কোন্‌ মতটা অয- 
থার্থ, ইহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। 
অতএব লোকে কোন্‌ মতটী মানিয়া চলিবে কোন্‌ মতটার 
প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহা স্থির হইতেছে না । 
কেবল তাহাই নহে। দর্শনগুলি খষি-প্রণীত। দর্শন- 
কারদের পরম্পর বিরুদ্ধ-মতগুলির মধ্যে একটী মত সত্য, 
অপর মতগুলি অসত্য, ইহা স্বীকার করিলে খধিরাও আমা- 
দের ন্যায় ভ্রান্ত__আমাদের ন্যায় খষিদেরও ভ্রমপ্রমাদ আছে, 
প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে 
বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে । খধিরাই ধর্ম্শশান্্র ও 
নীতিশাস্ত্রের প্রণেতা । খধিদের শাসন অনুসারে আমাদের 
ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। ধাহা- 
দের শাসনে লোকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থ ব্যয় করিবে, 
সর্ববথ! রক্ষণীয় শরীর উপবাসব্রতাদি বারা ক্লিট করিবে, 
তাহাদের ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে লোকে পদে পদে সন্দিপ্ধচিত্ত 
হইবে সুতরাং কোন বিষয়েই লোকের নিষ্কম্প প্রবৃত্তি হইতে 
পারে না। গৌতম ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, স্বৃতি 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়তা। ৩৯ 


সংহিতাও প্রণয়ন করিয়াছেন । ন্যায়দর্শনের মত যদি ভ্রান্ত 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে স্মৃতিসংহিতাঁর মত ভ্রান্ত হইবে না 
ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। একটা গাথা 
আছে যে-_ 
জমিলিঘবি বক্ষ: জদিবী ননি জা দলা। 
ভমী স্ব ঘহি নবী ম্যান্যামহব্য জিজল: ॥ 

অর্থাৎ জৈমিনি যদি বেদ জাঁনিতেন তবে কপিল বেদ, 
জানিতেন না, ইহার প্রমাণ কি? জৈমিনি ও কপিল উভয়েই 
যদি বেদজ্ঞ ছিলেন, তবে তীহাদের ব্যাখ্য। ভেদ বা মতভেদ 
হইল কেন? প্রশ্নটা গুরুতর, সন্দেহ নাই। বহুদর্শী নির্দ্ল- 
মতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অধি- 
কারী। মাদৃশ অল্পদর্শা মন্দমতি দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর 
প্রশ্নের মীমাংস! হইতে পারে না, ইহা! স্বীকার করি। পরস্ত 
নিজবুদ্ধি অনুসারে যিনি যেরূপ বোঝেন, সরলভাবে তাহা 
প্রকাশ করিলে তাহাকে অপরাধী হইতে হয় না। এই জন্য 
আমি নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাহায্যে পূর্ববাচার্য্যদিগের অভিপ্রায় 
যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, সরলভাবে তাহ প্রকাশ করিব। 
আশা আছে যে মহাত্মাগণ তজ্জন্য আমাকে অপরাধী বলিয়া 
বিবেচনা করিবেন না। 

আমি নিজের স্থুলবুদ্ধির সাহায্যে যেরূপ বুঝিতে পারি, 
তাহাতে বোধ হয় যে, দর্শন প্রণেতাদিগের বাস্তবিক মতভেদ 
আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা স্থবকঠিন। লোকের রুচির 
অনুমরণ করিয়া দর্শনকর্তাগণ প্রস্থানভেদ অবলম্বন করিয়া- 
ছেন। প্রস্থানতেদ রক্ষ। করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী 
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অবলম্িত হইয়াছে বটে। পরস্ত প্রকৃত বিষয়ে তাহাদের 
মতভেদ আছে, ইহা স্থির করা সহজ নহে । আমর! ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শনে যে কল ভিন্ন ভিন্ন মত বা বিরুদ্ধ মত দেখিতে 
পাই, ব্যাখ্যাকর্তাদের নিকট তাহা প্রাপ্ত হই। ব্যাখ্যাকর্তা- 
দিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে দর্শনসকলের মত 
পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
র্যখ্যাকারদের মত-বিরোধ দেখিয়া_ সূত্রকারদিগের মত 
পরম্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত 
হইতে হইবে কিনা, কৃতবিদ্য মণ্ডলীর তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখা উচিত। দুই একটা উদ্দাহরণের সাহায্যে বক্তব্য 
বিষয়টা বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । নৈয়ায়িক 
আচাধ্যদিগের মতে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে । তাহার! বলেন যে, আত্মা! অহঙ্কারের আশ্রয় এবং 
বিশেষ গুণযোগে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, ম্ 
জানালি ম্মস্জহীন্দি অর্থাৎ আমি জানিতেছি, আমি 
করিতেছি ইত্যাদি স্থলে জ্ঞান ও কৃতিরূপ বিশেষ গুণের 
যোগ বশত আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইতেছে। পূর্ববাচার্ধ্য 
বলিতেছেন যে-_ 
ইবান্থলিনি শী: বন বস্থজ বন্ত্রহঘান। 

অর্থাৎ অহং এই বুদ্ধিই সহজ আত্মজ্ঞান | বৈদাস্তিক 
আচা্যগণের মতে আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় নহে এবং 
আত্মার কোন গুণ নাই বলিয়া বিশেষ-গুণ-যোগে আত্মার 
প্রত্যক্ষও হয় না। তাহাদের মতে আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও 
ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ গোচর নহে এবং প্রকৃত পক্ষে আত্মা 
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অজ্ঞেয়। অর্থাৎ ঘটাদি জড়পদার্থ যেমন ইন্জিয়ের বৃততিদবারা 
প্রকাশিত হয়, আত্মা তন্রপ ইন্ড্রিয-বৃতি দ্বারা প্রকাশিত 
হয় না। সূর্য্ের প্রকাশ যেরূপ আলোকান্তর-সাপেক্ষ নহে, 
আত্মার প্রকাশও সেইরূপ প্রকাশকান্তর-সাপেক্ষ নহে। 
আত্মা স্বপ্রকাশ। অহঙ্কার একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। আত্মা ও 
অহঙ্কার এক নহে । পরন্তু আত্মাতে অহঙ্কারের এবং অহস্কারে 
আত্মার অন্যোন্যাধ্যাম বা তাদাস্্যাধ্যাস আছে। অহঙ্কার 
পরিছিন্ন বা সীমাবদ্ধ পদার্থ। আত্মা অপরিচ্ছিন্ন-_ব্যাপক 
বা অপীম। আত্ম! ব্যাপক. হইলেও অহঙ্কারের সহিত 
অন্যোন্তাধ্যাস খাঁকাঁতে আত্মাও অহস্কারের ন্যায় প্রাদেশিক 
রূপে প্রতীয়মান হয়। মস্থলিন্্াক্ি ভ্বহনি জানান: অর্থাৎ 
আমি এই গৃহে অবস্থিত হইয়াই জানিতেছি, এতাদৃশ অনুভব 
সর্ববলোক প্রসিদ্ধ। আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও উক্ত অনুভবে 
আত্মার প্রাদেশিকত্ব প্রতীত হইতেছে সন্দেহ নাই। স্ৃতরাং 
আত্মা অহমন্ুভবের বিষয়, ইহা স্বীকার করিলেও এ অনুভব 
যথার্থ, ইহা বল! যাইতে পারে না। ভূমিস্থিত ব্যক্তি উচ্চতর 
গিরিশিখরবর্তাঁ যহার্ক্ষ সকল দূর্ববাপ্রবালের ন্যায় দেখিতে 
পায়। এ প্রতীতি অবশ্যই যথার্থ নহে। সেইরূপ আত্মা 
মহমনুভবের গোচর হইলেও ব্যাপক আত্মার প্রাদেশিকত্ব 
গ্রহ হয় বলিয়া এ অনুভব যথার্থ হইতে পারে না। কেবল 
তাহাই নহে । দেহ ও ইন্ড্রিয়াদিও অহমনুভবের গোচররূপে 
প্রতীয়মান হয়। দন্ত ক্ছানি ক্স্থলন্ন: ক্ষ অপি: অর্থাৎ 
আমি যাইতেছি, আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি শত শত 
অনুভব লোকে রিদ্যমান। গমন-__দেহধর্ম, অন্ধত্ব বধিরিত্ব 
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ইন্ড্িযধর্মা। মৃতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অন্ত কালি অস্বলন্ম: 
্বস্থ অস্থি: এই অনুভবত্রয়ে যথাক্রমে দেহ, চক্ষু ও কর্ণ 
অহং রূপে ভাসমান হইতেছে । অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, এই সকল অনুভব যথার্থ নহে, উহ! ভ্রমাত্মক | অর্থাৎ 
অধ্যাসরূপ। স্বতরাং আত্মত্ত্ব অহুমনুভবের গোচর হয় না 
বা অহমনুভবে আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না, ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইতেছে । আত্মতন্ব প্রত্যক্ষ-থোচর হইলে 
তদ্বিষয়ে বাদীদিগের বিবাদ হইত না। প্রত্যক্ষ-গোচর 
ঘটাদি পদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। সত্যত্ব মিথ্যাত্ব 
বিষে বিবাদ থাঁকিলেও যে ঘট প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, 
তাহা নাই, ইহা কেহই "বলিতে পাঁরে না! । প্ররুতস্থলে 
অহ্মমুভব হইতেছে অথচ লৌকাযতিক ও বৈনাশিক প্রভৃতি 
বাদীগণ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা মুক্তকণ্ে ঘোষণা 
করিতেছেন। আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে এরূপ হইত 
না। এরূপ হইতেছে। অতএব আত্মতন্ব প্রত্যক্ষ গোচর 
নহে অর্থাৎ লৌকি ক-প্রত্যক্ষ-গোচর নহে । আত্মা স্বগ্রকাশ 
হইলেও আত্মাকে লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোচর বলা যাইতে 
পারে না। সংক্ষেপতঃ ইহা বেদান্তীদিগের মত। বলা 
যাছুল্য যে, বেদান্ত মত শ্রুতিসিদ্ধ। স্তধীগণ বুঝিতে পারি- 
তেছেন যে, নৈয়ায়িক আচাধ্যেরা অহমনুভবের প্রতি নির্ভর 
করিয়া! আত্মা প্রত্যক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
বৈদাস্তিক আচার্য্যগণ তাহার সৃক্ষতত্ত উদ্ঘাটন করিয়া উহার 
অসারত! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এক্থলে বৈদাস্তিক আচার্ধ্য- 
দিগের সৃক্ষাদৃ্ির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা! যায় না। 
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মে ধাহা হুউক্‌। আত্বা প্রত্যক্ষ কি না, এ বিষয়ে 
নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মত দিবারাত্রির ন্যায় পরস্পর বিপ- 
রীত। অবশ্য উহনা ব্যাখ্যাকর্ভাদিগের মত। সৃত্রকর্তার মত 
বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ কিনা, এতদ্দারা তাহা স্থির কর! যাইতে 
পারে ন1। ব্যাখ্যাকর্তীদিগের মত ছাড়িয়া দিয়া কেবল 
সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে সুত্রকারের মত 
বেদান্তমতের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। 
নলাব্দা লনম্বাসতন্ী। 
অর্থাৎ আত্মা ও মন অপ্রত্যক্ষ। এই সূত্র দ্বারা কণাদ 
স্প্টতাষায় আত্মার অপ্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন । ব্যাখ্যাকর্তারা 
সূত্রের সরলার্ঘ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
আত্মা এক কি অনেক, এ বিষয়ে কণাদের ওটা সূত্র 
আছে। 
সতবত্বল্াননিতঅন্সবিতীমাইজালনল্‌। 
ম্মব্সানী লালা । 
ঘাব্লামচ্যাঘ্ব | 
সূত্রগ্ুলির সরল অর্থ এইরূপ। স্তখ, ছুঃখ ও জ্ঞান 
নিষ্পত্তির বিশেষ নাই--সকল আত্মার নির্বিশেষে সুখ, ছুঃখ 
ও জ্ঞান হইতেছে, এই জন্য আত্মা এক। স্থখ, ছুঃখাদির 
ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ কেহ সুধী কেহ দুঃখী এইরূপ ব্যবস্থা 
দেখা যাইতেছে, অতএব আত্ম! নানা। শাস্ত্র অনুসারেও এই 
রূপ বুঝিতে হইবে । এই সরল অর্থ বেদান্ত মতের অনুযায়ী। 
বেদান্তমতে প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক। ব্যবহার দশাতে ম্থখ 
দুঃখাদির ব্যবস্থা আছে বলিয়! আত্মা নানা। শাস্ত্রে আত্মার 
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একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই বলা হইয়াছে। বলা! ধাহুল্য যে 
এই নানাত্ব স্বাভাবিক নহে ওপাঁধিক মাত্র। উভয়ের 
অনুকূলে শাস্ত্র প্রদর্শন পূর্ববক বেদান্তীগণ উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুইয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তারা কণাদের প্রথম সুত্রটী 
ূর্ব্বপক্ষ-পর বলিয়া বেদান্ত মতের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া- 
ছেন। . কিন্ত-_ 
স্বহিনি বিড়াবিঘনান্বিহীন্বিক্রালানান্ত্র্জী মান: | 
অজ্বিভানিগরাতিনক্বিকানান্্ান্্ । 

কণাদের এই দুইটা সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ব্বত্ব- 
্বস়ানলিম্ত্যনি্নাইন্ালান্ এই সৃত্রটাকে পূর্ববপক্ষ 
সূত্র বলিয়া অবধারণ করা সঙ্গত হয় কিনা, স্থুধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। অনন্তরোদ্ধূত সূত্র ছুইটা পূর্ববপক্ষ সৃত্র 
নহে সিদ্ধান্ত সূত্র, ইহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। 
সুত্র দুইটার অর্থ এইরূপ। সৎ ইত্যাকার প্রতীতি 
বলে ভাব বা সতাজাতি সিদ্ধ হয়। সৎ ইত্যাকার 
প্রতীতির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই ; ভাবের নাঁনা- 
ত্বের অনুমাপক বিশেষ হেতৃও নাই, অতএব ভাব পদার্থ এক 
মাত্র। শবদলিঙ্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হইয়াছে। 
শব্দলিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ আকাশের 
নানাত্বের অনুমান করিতে হইবে এরূপ কোন বিশেষ হেতুও 
নাই, অত্তএব আকাশ একমাত্র পদার্থ। ভাব পদার্থ এবং 
আকাশ পদার্থ একমাত্র হইলেও দ্রব্যের ভাব, গুণের ভাব, 
ইত্যাদ্িরূপে ভাব পদার্থের এবং মঠাকাশ ঘটাকাশ ইত্যাদি 
রূপে আকাশের ওপাধিক ভেদ বা -নানাত্ব ব্যবহৃত হুই- 
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তেছে এবং তাহ! ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। আত্মার 
ধবন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ আত্মা এক 
হইলেও উপাধি ভেদে আত্মা নানা, এরূপ সিদ্ধান্ত, করিবার 
কোন বাঁধা নাই। তাহা হইলে বৈশেষিক মত ও বেদান্ত 
মত এক হইয়া উঠে, উভফ্বের কিছুমাত্র বিরোধ থাকে, 
না। 
হুম্যন মম্বালমন্মলন্‌। 

কাণাদের এই সুত্র বেদান্তমতসিদ্ধ পঞ্চীকরণ বাদের 
বোধক কিনা এবং বন্বাঘন্‌ ইত্যাদি সূত্র জগতের মিথ্যাত্ব- 
জ্ঞাপক কিনা) তাহাও কৃতবিদ্যমণ্ডলীর বিবেচ্য । ব্যবহার 
দশাঁতে আত্মার ওপাধিক গুণাশ্রযত্ব বেদান্তীদিগের অননুমত 
নহে। পারমার্থিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়৷ বৈশেষিক ও নৈয়া- 
ধিক আচাধ্যগণ আত্মাকে গুণের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহার 
কোন প্রমাণ নাই। ন্যায় এবং বৈশেষিক মতেও তত্জ্ঞান 
হইলে আত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপভি হইবে না, ইহাই 
মোক্ষাবস্থা। ব্যাখাকর্তারা এইরূপ বলিয়! থাকেন। সুত্রকার 
স্পট ভাষায় ইহা বলেন নাই । গৌতম বলিয়াছেন যে, তত্বজ্ঞান 
দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে তন্মুলক দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষ 
মোহ থাকিবে না। দোষ ন| থাকিলে প্রবৃত্তি থাকিবে না 
অর্থাৎ কর্মের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্মের অনুষ্ঠান না হইলে 
তৎফলভোগার্থ জন্ম হইবে না । জন্ম না হইলে ছুঃখ হইবে 
না। ছুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ বা মুক্তি। আত্মা 
বস্তুগত্যা দুঃখের আশ্রয় না হইলেও উপাধির সম্পর্ক.বশত 
আত্মার দুঃখিত্বের অভিমান হয়। তত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখের 
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মূলীষভূত অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ভি হইলে কোন মতেই 
আত্মার দুঃখিত্বের অভিমান থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
প্রকৃতপক্ষে বেদান্তমত, বৈশেষিক মত ও ন্যাঁয়মত পরম্পর 
একান্ত বিরুদ্ধ, একথ| বলা যাইতে পারে না । ন্যায় দর্শনের 
. কয়েকটা সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে। 

হীমনিলিক্কা কৃমাক্যা নিমযা: বন্তব্মজলা; | 

মা নিনন্বলান্মু লানানা ঘাঘান্মনান্্ন্িহ্ান্নমন্ধমথয 

অহেভাবাব্নজন্মিবন্‌ লত্বদন্তক্যি: | 

হ্বয়নিম্আালিলানলনহৃঘ দমাবাসনঘামিলান: | 

লামাবম্মজনমব্জ্যনভহ্যান্ধানন্বা | 

লিচ্যাঘবত্িবিলামহ্বন্ব্বানাল্‌ জন্রবিসঘালিলাল- 

বিলামমন দনিন্া | 

মূত্রগুলির নাহজিক অর্থ এইরূপ-_রূপাদি বিষয় দোষের 

অর্ধাৎ রাগ দ্বেষ মোহের নিমিত্ত, কি না হেতু । রূপাদি বিষয় 
সন্কল্পকৃত। বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা! করিলে পদার্থ সকলের যাথা- 
ধোর্যর উপলব্ধি হয় না। যেসকল তন্তদ্বারা পটনির্দ্মিত হয়, 
এ তন্তগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ অপকৃষ্ট হইলে পটের সম্ভাবের যেমন 
উপলদ্ধি হয় না, সেইরূপ উক্ত প্রণালীর অনুমরণ করিলে 
প্রতীত হইবে যে অন্যান্য সমস্ত পদার্থের সন্ভাবের উপলব্ধি 
হয় না। স্বপ্দৃষ্ট বিষয়ের যেমন অভিমান হয়, প্রমাণ প্রমে- 
যের অভিমানও সেইরূপ । মায়া গন্ধররবনগ্কর ও মৃুগতৃষ্ণার 
যায় প্রমাণ প্রমেয় অভিমান। স্বপ্নে বিষয় নাই অথচ তাহার 
উপলব্ধি হইতেছে, মায়! বিনির্শিত বৃক্ষাদি বস্তগত্যা নাই 
অথচ তাহার উপলব্ধি হইতেছে । কখন কখন আকাশে 
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অকম্মাৎ হঠাৎ নগরের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে 
গন্ধবর্ব নগর কছে। বস্তরগত্যা আকাশে গম্ধব্ব নগর নাই) 
অথচ তাহার উপলদ্ধি হয়। মরুভূমিতে সূষ্ধ্য কিরণ 
স্পন্দিত হইয়। জলভ্রম জন্মায় ইহা মকলেই অবগত আছেন। 
গ্রমাণ প্রমেয়ের অভিমানও সেইরূপ । অর্থাৎ বস্তপ্নত্যা 
প্রমাণ বা প্রমেয় কিছুই নাই। অথচ তাহার অভিমান 
হইতেছে । প্রতিবোধ হইলে যেমন স্বপ্ন বিষজ্ধের অভিমান* 
বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যা উপলব্ধির 
বিনাশ হয়। এই মকল সূত্র স্পষ্ট ভাষায় বেদান্ত মতের 
অনুবাদ করিতেছে । ব্যাখ্যাকর্তারা অবশ্য সুন্রেগুলির তাঁৎ- 
পর্ধ্য মন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । কেবল তাহাই নহে। 
বিপু স্ব দলা । 
অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের এক ভূত অপরভূত-সমাবিষ্ট। 
নন্তব্জানন্ত লুকান । 

অর্থাৎ একভূত ভূতান্তর-সমাবিষ্ট হইলেও ভূয়ন্ত্ব অনু- 
সারে তাহাদের ব্যবস্থা হইবে। পৃথিবীতে জলাদি অপর 
ভূত চতুষ্টয় থাকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশত পৃথিবী 
শব্দে তাহা নিদিষ্ট হইবে । জল শব্দ দ্বার! অভিহিত হইবে 
না। গৌতমের এই সূত্রদ্ধয় বেদাস্তমত দিদ্ধ পঞ্চীকরণের 
এবং__ 

লা জ্বর ভহ্ঘহ্ষন্যনীষ্মনান্‌। 
বধিঝিত্বন্ত লহঘল্‌। 

অর্থাৎ সৎ নহে অসৎ নহে সদস নহে, যেহেতু সদসত্ব 

পরম্পর বিরুদ্ধ। তাহা অসৎ ইহা বুদ্ধি-সিদ্ধ। ন্যায়দর্শনের 
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এই সূত্রদ্ধয় বেদান্তানুমত অনির্বাচ্যত্ববাদের সমর্থন করি- 
তেছে কি না, তাহা সৃধীগণ বিবেচনা করিবেন। বলাবাহুল্য 
যে ব্যাখ্যাকর্তাগণ সুত্রগুলির অন্যরূপ অভিপ্রায় অবধারণ 
করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে অপরাপর সুত্র উদ্ধত হইল না। 
প্রাচীন যোগীচা্ধ্য ভগবান্‌ বার্ধগণ্য বলেন__ 

ঘবালা হম কৃত ল তভিমপ্ন্যক্ছলি | 

অন্থূ ভি সাম নব্মাইল ্বতৃ্ছজ্ধন্‌ ॥ 

ইহার তাৎুপধ্য এই-_সত্বাদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ গুণ- 

কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা, দৃষ্টি পথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নহে। 
দৃশ্য প্রধানাদি মায় অর্থাৎ মিথ্যা | তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থাৎ 
শশ-বিষাণাদির ন্যায় অলীক। এই উক্তি দ্বারা বেদান্তা- 
নুমত জগতের মিথ্যাত্ব স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
সুতরাং প্রাচীন সাংখ্যাচার্যদিগের মতও বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ 
বল! যাইতে পারে না। অদ্বিতীয় দার্শনিক উদয়নাচারধ্যও 
দর্শনশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ নাই, এইরূপ বিবেচনা করি- 
তেন। দর্শনশান্ত্র কলের অবিরোধ সমর্থন করিবার অভি- 
প্রায়ে তিনি ন্যায়ুকুস্থমাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 

ঝুন্সনা ঘন্থক্জাব্যিন্মিললা লাযা তৃবলীনিনী- 

নুষল্লান্‌ দজ্ধনি: সবীঘমযলী$নিত্য নি অহ্বীবিনা । 

ইহার তাৎপর্য এই- ঈশ্বর অদৃউ সহকারে জগৎ সৃষ্টি 

করেন। জগত সৃষ্টি বিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী । 
এই অদৃষ্টের নামান্তর সহকারিশক্তি। মায়ার স্বরূপ 
ঢুজ্ছে য়, অৃষটও ঢুজ্ছেয়, এইজন্য মায়া শব্দও অদৃষ্টের নামা- 
স্তর মাত্র। অদৃষ্ট-_জগৎ সৃষ্টির মূল বলিয়। অনৃষটই প্রকৃতি 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়ত! ॥ ৪৯ 


বলিয়া কথিত। . বিদ্যা অর্থাৎ তত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট রিনষ্ট 
হয়, এই জন্য অবিদ্যা শব্দও অদৃষ্টের নামাস্তর | এতদ্ারা 
পুজ্যপাদ উদয়নাচার্ধ্য দর্শন সকলের অবিরোধ প্রতিপিক্ন করি- 
য়াছেন। ন্যায়মতে অদৃষট জগৎস্থষ্টির সহকারি কারণ। কোন 
দার্শনিকের মতে এশী শক্তি জগৎস্ষ্টির কারণ। . কোন 
কোন বৈদান্তিকের মতে মায়া,কোন কোন বৈদাস্তিকের মতে 
অবিদ্যা, সাংখ্য মতে প্রকৃতি জগংস্থষ্টির কারণ। আচার্ধ্‌ 
বলিতেছেন যে, শক্তি, মায়া, অবিদ্যা, প্রকৃতি, এ সকল অদৃ- 
ফ্টের নামান্তর মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ 
দ্বারা জগৎকারণের নির্দেশ করিলেও অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য 
নাই। স্ৃতরাং দর্শন সকলের মত পরম্পর বিরুদ্ধ হইতেছে 
না। যেরূপ বলা হইল, তৎ্প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা 
যাইবে যে, দর্শন সকলের মত স্থুলত পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। 
কিন্তু ব্যাখ্যাকারদিগের মতই সচরাচর দর্শনের মত বলিয়! 
পরিগৃহীত হুইয়৷ থাকে । তদনুসারে অনেকেই বিবেচনা 
করেন যে দর্শনশান্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হুইয়াছে। 
বস্তগত্যা তাহা ঠিক কিনা)তাহা! বলা কঠিন। পরস্ত ্যায়দর্শন 
ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় একরূপ হইলেও এবং দাংখ্য- 
দর্শন ও পাতগ্জল দর্শনের পরস্পর বিরোধ না থাঁকিলেও 
বেদান্ত দর্শনের সহিত এই সকল দর্শনের বিরোধ রাজমার্গের 
ন্যায় সর্বজনীন । ইহাই অনেকের ধারণা । জগতের সহিত 
বিবাদ কর! সমীচীন নহে । তর্কের অনুরোধে স্বীকার করি- 
লাম যে দর্শনশাস্ত্রের মত পরম্পর বিরুদ্ধ । 

দর্শন সকলের মত পরম্পর বিরুদ্ধ, ইহ স্বীকার,করিলে 


৫৪ পু দ্বিতীয় লেক্চর। 


সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের 
মতের অনুসরণ করিবে? এবং দর্শনকর্তাদের মত পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে তাহাদের ভ্রমপ্রমাদের আপতিও স্বতই সমুখিত 
হয়। তাহা হইলে তীহাদের প্রণীত ধর্ম সংহিতাতেও ভ্রম 
গ্রমাদের আশঙ্কা হইতে পারে । এই সকল আপতির সমাধান 
করা আবশ্যক হইতেছে। ধর্ম্মসংহিতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা 
করা যাইবে । দর্শনকারদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে 
মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের মতানুসারে চলিবে অর্থাৎ কোন্‌ 
দর্শনের উপদিষউ আত্মতত্বে আস্থা স্থাপন করিবে, প্রথমত 
তদ্ধিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে । এ বিষয়ে আমাদের মত 
অল্পদর্শীর মত অপেক্ষা প্রাচীন মহাজনদিগের মত সমধিক 
আদরণীয় হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন মহাজনদের 
উপদেশ অনুসারে চলিলে অনিষ্টীপাতের আশঙ্কা নাই। 
সুতরাং তৎপ্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে । আলোচ্যমান 
বিষয়ে খষিদের উপদেশ সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে, ইহা! 
মকলেই নিবিবাদে স্বীকার করিবেন। মহাভারতে মোক্ষ- 
ধর্ম্দে ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন__ 
 ম্মামনন্সাত্মনজানি নীত্ধানি জকি ম: | 
4; সলামনঘহাহ্াত্ত্ব্ণ নততঘাত্বনান্‌। 
সেই সেই বাদীরা অনেকরপ ন্যায়শান্ত্র অর্থাৎ যুক্তিশান্্র 
বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে যুক্তিশান্ত্রব_ হেতু, আগম ও 
সন্বাচারের অনুগত হয়, তাহার উপাসনা কর অর্থাৎ তাদৃশ 
যুক্কিশান্ত্রের উপর নির্ভর কর। উক্ত বাক্যে হেতু শব্দের 
তাৎপর্্যার্থ যুক্তি, আগম শব্দের অর্থ বেদ | বেদ-_-আমাদের 


দর্শনকারদের মততেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়তা । ৫১ 


একমাত্র প্রমাণ । বেদবিরুদ্ধ যুক্তি অগ্রাহ্থ। এ বিষয়ে 
দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই। বেদবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণ 
নছে, নৈয়ায়িক আচাধ্যগণও ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন । বেদ 
অনুসারে নির্ণয় করিতে গেলে বেদান্ত দর্শনের মত সর্বথা 
গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ, আত্মা 
জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা নি ৭, আত্মা অসঙ্গ, বেদে ইহা জ্প্$ 
তাষায় পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে । বেদে আত্মার কর্তৃত্ব বলা. 
হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মা কর্তা নহে, ইহাও বেদেই স্প$ট 
ভাষায় বলা হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য উক্ত উভয় প্রকার 
বাক্যেত্র মীমাংসা স্থলে বলেন যে, আত্মা স্বভাবত কর্তা নহে। 
আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি-সম্পর্কাধীন | ইহা শঙ্করাচার্য্যের কল্পনা 
নছে। ইহাও এক প্রকার বেদের কথা । অবিদ্যাবস্থাতে 
আত্মার-_দর্শনাদির কর্তৃত্ব, বিদ্যাবস্থাতে তাহার অভাব উপ- 
নিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মা 
ভোক্তা, ইহাও উপনিষদের বাক্য । এসকল কথ! যথাস্থানে 
কথিত হইয়াছে । অনিদিষ্টনামা কোন ন্যায়াচাধ্যের একটা 
বাক্য এই__ 
ছহন্যু জব্হজোনহ্যা! ন্ন' তি আাহ্হাযহ্যাল। 

শস্ত রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক দ্বারা শস্তাক্ষেত্র আবৃত 
করিতে হয়, প্ররুত সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য গৌতমের ন্যায়দর্শন 
সেইরূপ কণ্টকাবরণম্বরূপ | বাদরায়ণ দর্শন অর্থাৎ বেদাস্ত 
দর্শন হইতে প্রকৃত তত্ব অবগত হইবে । কণ্টকাবরণ ভেদ 
করিয়া যেমন গবাদি পণ্ড শশ্যাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
না স্থতরাং শদ্য রক্ষিত হয়, গৌতমের তর্কজাল ভেদ করিয়া 


৫২...“ দ্বিতীয় লেকৃচয়। 
কুতাকিকেরা সেইরপ বাঁদরায়ণের সিদ্ধান্তক্ষেত্রে পইছাইতে 
পারে না। স্থৃতরাং ন্যায় দর্শন দ্বারা বেদান্ত সিদ্ধান্ত রক্ষিত 
হয়, সন্দেহ নাই। অদ্ধিতীয় নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ উদয়নাার্য্য 
আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে চরম বেদান্তের অনুমত আত্মজ্ঞান 
মোক্ষনগরের পুরদ্বার বলিয়া নির্দেশ করিয়া তথাবিধ 
অবস্থাতে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয় এইরূপ নির্দেশ করিয়া 
উপসংহার স্থলে বলিয়াছেন__ 
:» নক্মাহম্যাবজালীঘঘদন্বাহাফা ঘিন্বাঘ ভ্ববত্াত মলিখল্‌। 
অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষও অপদ্বার পরিত্যাগ করিয়া 
পুরদারে প্রবেশ করিবে। উদয়নাচার্ক্ের মতে মোক্ষনগর 
প্রবেশের জন্য অপরাপর দর্শন অপদ্বার, বেদান্ত দর্শন 
পুরদ্ধার | তিনি বিবেচনা করেন যে, অপদ্ধারে প্রবেশ করা 
উচিত নহে। পুরদ্বারে প্রবেশ করাই উচিত। উদয়াচা্ধ্য 
নৈয়াধ়িক স্থৃতরাং সমস্ত দর্শন অপেক্ষা ন্যায় দর্শনের উৎকর্ষ 
ঘোষণা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক | তাহার মতে চরম 
বেদান্তের অনুমত অবস্থা৷ প্রাপ্ত হইলে নির্বাণ'স্বয়ং উপস্থিত 
হয়। তদবলম্বনেই ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে । 
বেদান্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের এই তারতম্য যৎসামান্য । দে 
যাহা হুউক্‌। বেদ স্বয়ং বলিয়াছেন,_ 
| নহান্মবিক্লালম্বলিস্বিনাঘী: | 
 লানহহিন্মবূন ন ৃষ্থন্নন্‌। 
বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা স্থনিশ্চিতার্থ যতিগণ মুক্ত হয়েন। 
ঘিনি বেদ জানেন না, তিনি সেই বৃহৎ পরমাত্মীকে জানিতে 
পারেন না। সুতরাং বেদও মুযুক্ষুদিগকে বেদান্ত মতের 
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অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, 
শ্রুতি, স্থৃতি এবং পূর্ব্বাচার্ধ্যগণ একবাক্যে আমাদিগকে 
বেদাস্তমতে চলিতে উপদেশ দিতেছেন। স্থৃতরাং* অন্যান্য 
মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বেদান্তমতে আস্থা স্থাপন করা 
উচিত, এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। আরও বিবেচন। 
করা উচিত যে, অন্যান্য দর্শনের মত যুক্তিসিদ্ধ এবং বেদান্ত- 
মত শ্রুতিসিদ্ধ। যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য পূর্বে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । সত্য বটে, ইদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্ধ 
শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তির পক্ষপাতী । তীহারা মুখে যাহাই 
বলুন না কেন, তীহাদের অন্তঃকরণ যুক্তির দিকে সমাকৃষ্ট । 
তাহারা শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তিকে উচ্চ আসন দিতে সঙ্কুচিত 
নহেন। কিন্তু যুক্তির আদিগুরু দার্শনিকগণ একবাক্যে 
যুক্তি অপেক্ষ। শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তর্কের 
প্রতিষ্ঠা নাই, তর্কানুনারে অচিন্ত্য বিষয় নিত হইতে 
পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়ীছে। স্থৃতরাং শ্রুত্যনুসারী 
বেদীস্ত মত সর্বথা আদরণীয় হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ 
হইতে পারে না। বেদান্ত মতের মূল ভিত্তি শ্রুতি। স্থতরাং 
বেদান্ত মত. অন্রান্ত, ইহা সাহস সহকারে বলা যাইতে 
পারে। তথাপি বেদান্তমত যদি যুক্তিযুক্ত হয় অর্থাৎ বেদাস্ত 
মতের অনুকূলে যদি যুক্তি প্রদর্শন করা ঘাইতে পারে, 
তবে মণিকাঞ্চন যোগ সম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। অতএব 
বেদাস্ত মতের অনুকূল এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের প্রতি- 
কুল ছুই একটা যুক্তি প্রদশিত হইতেছে ।, 

. নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্ধ্যগণের মতে আত্মা-_ 
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জ্ঞান ইচ্ছ! ইত্যাদি কতিপয় বিশেষ গুণের আশ্রয় । বেদান্ত 
মতে আত্মা নিগুণ। পুজ্যপাদ শঙ্করাচীর্্য বিবেচনা করেন 
যে, নৈয়ায়িকদিগের মত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তিনি বলেন 
যে, ন্যায়মতে আত্মা_দ্রব্যপদার্থ এবং জ্ঞানেচ্ছাদি-_গুণ 
পদার্ঘ। উহ! আত্মার ধর্ম । পরস্তু গুণের দ্রব্যবৃত্ভিতা ন্যায়মতে 
দ্বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হয় । কতকগুলি গুণ- স্থাশ্রয়-দ্রব্য-ব্যাগী 
হইয়। থাকে । যেমন রূপম্পর্শাদি। ঘটের রূপ ও স্পর্শ_ঘট 
ব্যাপিয়া অবস্থিত হয়। ঘটের কোনও অংশ রূপশূন্য বা 
স্পর্শশুন্য হয় না। কোন কোন গুণ স্বাশ্রয়-দ্রব্য-ব্যাপী 
হয় না, স্বাশ্রয় দ্রব্যের একদেশ-বৃত্তি হইয়! থাকে । যেমন 
সংযোগাঁদি। ঘটের সন্মুখভাগে হস্তাদি সংযোগ হইলে এ 
ইস্তাদি সংযোগ ঘটের পশ্চান্ডাগে থাকে না। বৃক্ষের একটা 
শাখা হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিলে বৃক্ষের এ অংশে হস্তসংযোগ 
হয় বটে, কিন্তু বৃক্ষের অপরাপর অংশে হস্ত সংযোগ হয় না। 
সুতরাং দংযোগ নামক গুণ অব্যাপ্য বৃভি। উহা! স্থাশ্রয় 
ব্যাপিয্। থাকে না। উক্তরূপে দ্রব্যের সহিত গুণের মংবন্ধ 
ছুইরূপ দেখা যাইতেছে । কোন গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি, কোন ৭ 
অব্যাপ্যবৃত্তি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ 
আত্মার ধর্ম হইলে আত্মদ্রব্যের সহিত জ্ঞানেচ্ছাদি গুণের 
ংবন্ধ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে? জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ 
কৃৎস্স আত্ম-্রব্য-ব্যাপী হইবে, কি আত্মদ্রব্যের প্রদেশ- 
ব্যাী হইবে? অর্থাৎ জানেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যবৃতি ৬৪ কি 
অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে ? 
জ্ানেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যবৃতি হইবে, এরূপ বলা যাইতে 
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পারে না। কারণ, আত্মা ব্যাপক পদার্থ অর্থাৎ সর্ববসংযোগী | 
সুতরাং জ্ঞানাদি গুণ আত্মব্যাগী হইলে আত্মসংযুক্ত সমস্ত 
পদার্থে জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা সমুৎ্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ 
সমস্ত পদার্থ জ্ঞাতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে | যদি বলা হুযু 
যে, জ্ঞানাদিগুণ ব্যাপ্যবৃত্তি নহে, উহা অব্যাপ্যৰৃতি অর্থাৎ. 
জ্ঞানাদিগুণ কৃতন্ন আত্মাতে থাকে না, আত্মার একদেশে 
অবস্থিত হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার একদেশ 
যথার্থ কি কল্পিত ? যদি আত্মার একদেশ যথার্থ হয়, তাহ 
হইলে ঘটাদির ন্যায় আত্মাও জন্য পদার্থ হইয়া পড়ে ! ঘটা 
দির যথার্থ এক দেশ আছে। অথচ বটাদি জন্য পদার্থ। 
আত্মারও যথার্থ এক দেশ থাকিলে আত্মাও ঘটাদির ন্যায় 
জন্য পদার্থ হওয়া সঙ্গত। কেননা, সাবযব না হইলে এক 
দেশ থাকা সম্ভবপর নহে । অবয়্বই একদেশ বলিয়৷ কথিত 
হয়। আত্মার অবয়ব অঙ্গীকৃত হইলে আত্ম! সাবয়ব পদার্থ 
হইতেছে । সাবয়ব পদার্থ মাত্রই জন্য হইবে, সাবয়ব পদার্থ 
নিত্য হইতে পারে না। যদি বল! হয় যে, আত্মার একদেশ 
যথার্থ নছে উহা কঙ্গিত মাত্র। তাহা হইলে জ্ঞানাদিগুণ 
কল্পিত-একদেশ-রৃভ্ভি হইতেছে বটে, কিন্তু আত্মবত্তি হই- 
তেছে না। কেননা জ্ঞানাদিওণ একদেশবৃতি, এ একদেশ 
কল্পিত। যাহা কল্পিত, তাহার সহিত আত্মার প্রকৃতপক্ষে 
কোন মংবন্ধ নাই। আত্মার একদেশ যথার্থ হইলে এবং এ 
একদেশে জ্ঞানাদিগুণ থাকিলে আত্মাকে জ্ঞানাদিগুণের 
আশ্রয় বলিতে পারা যাইত। দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাখা-- 
বৃক্ষের যথার্থ একদেশ। এ শাখাতে কোন পক্ষী বমিলে বৃক্ষে 
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পক্ষী বসিয়াছে ইহ। সকলেই বলিয়! থাকেন। প্রকৃত স্থলেও 
আত্মার প্রদেশ যথার্থ হইলে এবং এ প্রদেশে জ্ঞানাদিগুণ 
থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণ আছে, এরূপ বলা যাইতে 
পারিত। আত্মার প্রদেশ ত যথার্থ নহে। সুতরাং কল্পিত 
প্রদেশ জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইলেও বস্তগত্যা নিশ্রদেশ 
আত্মা জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইতে পারিতেছে না। আত্মা 
.জ্ঞানাদিগণ শূন্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব আত্ম! জ্ঞানাদি- 
গুণের আশ্রয় এই ন্যায় সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতেছে না। আত্মা 
নিত ৭ এই বেদান্ত সিদ্ধান্তই সঙ্গত হইতেছে। 
আর একটা বিষয় বিবেচনা করা! উচিত। ন্যায়মতে 
আত্মার ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণের 
উৎপত্তি হয়। ন্যায়মতে আত্ম-মনঃ-সংযোগ জ্ঞানের অর্থাৎ 
অনুভবের ও স্মৃতির অসমবায়িকারণ। নৈয়ায়িকেরা ইহাও 
বলেন যে, এক সময়ে অনুতব ও স্মৃতি কখনই হয় না। তাহা- 
দের এই দিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই। কারণ, আত্ম-মনঃ-সংযোগ 
হইলে অনুভবের ও স্মৃতির অসমবাধি কারণ সংঘটিত হই- 
যাছে সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলে কার্য্য হইবে। স্ৃতরাং 
এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি এবং এক সময়ে অনেক স্মৃতি 
হইতে পারে। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন ষে স্মৃতির 
গ্রতি আত্মমনঃসংযোগ কারণ বটে। কিন্তু আত্মমনঃ- 
ংঘোগ মাত্র কারণ নহে। অন্য কারণও অপেক্ষিত আছে। 
সকলেই অবগত আছেন যে, যাহা পূর্বে অনুভূত হয় 
তদ্ধিষয়েই স্মৃতি হইয়া থাকে । অননুভূত বিষয়ে স্মৃতি হয় 
না। ম্থতরাং পূর্ববান্ুতব-জনিত সংস্কার স্থৃতির সহকারি 
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কারণ। পূর্ববানুভব জনিত সংস্কার থাকিলেই স্মৃতি হয় না। 
এ সংস্কারের সমুদ্বোধও অপেক্ষিত। যে ব্যক্তি কোন সময়ে 
হ্তীতে সমারূঢ হস্তিপক দেখিয়াছিল, সে কালান্তরে' হস্তীটা 
দেখিলে হস্তিপক তাহার স্মৃতিগোচর হয়। এস্থলে হস্তিপক- 
্মর্তীর হস্তিপক বিষয়ে পূর্ববানুভব জনিত সংস্কার ছিল। 
হস্তিদর্শনে এ সংস্কার উদ্বদ্ধ হইয়া হস্তিপকের স্মৃতি সম্পাদন 
করিয়াছে । অতএব আত্মমনঃসংযোগরূপ কারণ সম্পন্ন হই- 
লেও সংস্কারোদোধরূপ কারণ সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া, অনুভব 
কালে স্মৃতির ব৷ একসময়ে অনেক স্মৃতির আপত্ভি হইতে 
পারে না। ভগবান্‌ আনন্দজ্ঞান বলেন যে, নৈয়ায়িক আচার্ধ্য- 
গণের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই। কারণ, বৈদাস্তিক 
আচার্ধ্যগণ আত্মাকে বিশেষ গুণের আশ্রয় বলিয়৷ স্বীকার 
করেন ন1। স্থৃতরাং আত্মার সংস্কারাশ্রয়ত্ব বিপ্রতিপন্ন, উহা! 
উভয়বাদি-সিদ্ধ নহে। অথচ নৈয়াষিক আচার্য্যগণ আত্মার 
সংস্কারাশ্রয়ত্বকে মূলভিত্তি করিয়া, অনুভব ও স্মৃতির এবং 
অনেক স্মৃতির যৌগ্ণপদ্ নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 
বিচার স্থলে বিচাধ্য বিষয়টাকে সিদ্ধ বলিয়। ধরিয়া লইয়া 
সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়! কিরূপ সঙ্গত, স্তধীগণ তাহার বিচার 
করিবেন। 

আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে সজাতীয় এবং 
স্পর্শাদিগুণযু্ত দ্রব্যদ্য়ের পরস্পর সংযোগ বা সংবন্ধ হইয়া 
থাকে। মন্লদ্বয়ের, মেষদ্বয়ের এবং রজ্জু ঘটাদির পরস্পর 
সংবন্ধ হয়। উহার! সকলেই সজাতীয় এবং স্পর্শাদিগুণযুক্ত 
বটে। আত্মার ও মনের সাঁজাত্য নাই ন্পর্শাদিগুণবত্তাও 
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নাই। স্বতরাং আত্মার ও মনের সংযোগ আঁদৌ হইতে 
পারে না। যদি বলা হয় যে, দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের 
 সংবন্ধ আছে, অথচ দ্রব্য ও গুণের সাজাত্য নাই। দ্রব্য-_ 
ন্পর্শাদি গুণযুক্ত হইলেও রূপাদিগুণ__স্পর্শাদিগুণযুক্ত 
নহে। অতএব স্পর্শাদিগুণশুন্য অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থের 
মংবন্ধ হয় না, একথা অদঙ্গত। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, 
' দৃষ্টান্তটা ঠিক হইল না। কেননা, বেদান্ত মতে রূপাদিগুণ 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। দ্রব্যই কল্পনা বলে শুরু নীলাদিরপে 
প্রতীয়মান হয়, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। স্তৃতরাঁং বেদান্তীর 
সংবন্ধে রূপাদি গুণ দৃষটান্তরূপে উপন্যন্ত হইতে পারে না। 
'বূপাদিগুণ_দ্রব্য হইতে এবং জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ-_আত্মা ইইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন হইলে তাহাদের পরম্পর সংবন্ধই হইতে পারে 
।না। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল অত্যন্ত ভিন্ন। কখনও তাহা" 
দের পরস্পর সংবন্ধ হয়না । গবাদির সব্য বিষাণ ও দক্ষিণ 
বিষাণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাদের পরম্পর সংবন্ধ নাই। 
কেবল তাহাই নহে। রূপাদি ও জ্ঞানেচ্ছাদি, গুণপদার্থ। 
গুণপদার্থ দ্রব্পরতন্ত্র বা ভ্রব্যাধীন। কিন্তু রূপাদি ও 
জ্ঞানেচ্ছাদি ঘটাদি হইতে এবং আত্মা হইতে অত্যস্ত ভিন্ন 
হইলে তাহাদিগকে দ্রব্য-পরতন্ত্র বলা যাইতে পারে না। 
যাহারা অত্যন্ত ভিন্ন, তাহারা সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও 
পরতন্ত্র হয় না। হিমাচল ও বিন্ধযাচল উভয়েই স্বতন্ত্র কেহ 
কাহারও পরতন্ত্র নছে। ৃ 
নৈয়ায়িকের বলেন যে, জ্ঞানেচ্ছাদি আত্মা হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন হইলেও তাহারা অুতসিদ্ধ বলিয়া আত্মার সহিত তাহা- 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদীস্তমতের উপাদেয়ত। ৷ ৫৯ 


দের সমবায় সংবন্ধ হইবার কোন বাধা নাই। এতছুত্তরে 
বক্তব্য এই ষে ন্যায়মতে আত্ম! নিত্য ও জ্ঞানেচ্ছাদি অনিত্য | 
অনিত্য ইচ্ছাদি অপেক্ষা নিত্য আত্মা পূর্ববসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। 
সবতরাং আত্মার ও ইচ্ছাঁদির অযুতদিদ্ধত্ব বলা যাইতে পারেনা । 
অর্থাৎ অযুতসিদ্বত্ব যদি অপৃথক্‌-কালত্ব হয়, তবে বলিতে 
পারা যায় যে, আত্মার- ইচ্ছার সহিত অপৃথকৃকালতবই 
নাই। কেননা, আত্ম! নিত্য পদার্থ এবং ইচ্ছাঁদি জন্য পদার্থ 
বা অনিত্য। স্থৃতরাং ইচ্ছাদি যে কালে আছে, তদপেক্ষা 
পৃথক্‌ কালে অর্থাৎ ইচ্ছাদ্দির উৎপত্তির পূর্বকালেও আত্মা 
ছিল। এবং ইচ্ছাদির বিনাশের পরকালেও আত্ম! থাকিবে। 
এমত অবস্থায় যদি বল! হয় যে আত্মার সহিত অপুথক্ৃকালত্বই 
আত্মার সহিত ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্,, তাহ! হইলে ইচ্ছাদির 
নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পাঁরে। কারণ, আত্মা অনাদি, 
ইচ্ছাদি আত্মার সহিত অপৃথকৃকাল হইলে আত্ম-গরত পরম- 
মহৎ পরিমাণের ন্যায় আত্মগত ইচ্ছাদিও অনাদি বা নিত্য 
হইবে। আত্মগত ইচ্ছাদি নিত্য হইলে আত্মার মুক্তি হইতে 
পারে না। যেহেতু, আত্মগত সমস্ত বিশেষ গুণের বিনাশ 
যুক্তি বলিয়া ন্যায়মতে অঙ্গীকৃত হুইয়াছে। অপূৃথকৃদেশত্বই 
অযুতদিদ্বত্ব, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কেন না তাহ 
হইলে তন্তু ও পটের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে-না। কারণ, 
পট-__তন্তসমবেত। তন্ত_অংশু-সমবেত। স্থৃতরাং তস্ত ও 
পটের দেশ, কিনা, অবস্থিতি স্থান__পৃথক্‌ পৃথক হইতেছে। 
যদি বল! হয় যে, অপৃথকৃ-স্বভাবত্বই অযুতসিদ্ধত্ব, তাহা'হইলে 
ষাহাতে যাহার সমবায় থাকে তদুতয় অপুথকৃস্বভাব হইলে 
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তছুভয় অভিন্ন হইয়! পড়ে । স্বভাবভেদেই পদার্থের ভেদ হয়। 
স্বতাঁবের অভেদ হইলে ভেদ পক্ষ সমর্থিত হইতে পারে ন!। 

আর একটী বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ন্যায়মতে 
সমবায় নিত্য সন্বন্ধ বলিয়া! অঙ্গীকৃত হইয়াছে । সমবায় নিত্য 
সম্বন্ধ হইলে সমবায়-সম্বন্ধ-যুক্ত দ্রব্য গুণাদির সম্বন্ধ নিত্য- 
বলিয়। স্বীকার করিতে হইতেছে অর্থাৎ দ্রব্যগুণাদি নিত্য 
সন্বন্ধযুক্ত, কোন কালে তাহাদের সংবন্ধের অভাঁব নাই, ইহ! 
খবীকার করিতে হইতেছে । কিন্তু ঘটদ্রব্য ও তদ্গতরূপাঁদিগুণ 
উভয় অনিত্য-_উভয়েরই বিনাশ আছে। অথচ তাহাদের 
সংবন্ধ নিত্য অর্থাৎ যাহাঁদের সংবন্ধ, তাঁহার! অনিত্য) কিন্ত 
তাহাদের সংবন্ধ নিত্য, এই অন্ভুত সিদ্ধান্তের ওচিত্যানৌ- 
চিত্য স্থধীগণ বিবেচনা! করিবেন । একথা! বল! যাইতে পারে 
যে, দ্রব্য ও গুণের সংবন্ধ নিত্য হইলে দ্রব্যগুণাদির তেদ বা 
পৃথকৃত্ব কোন কালেই উপলব্ধ হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
তদ্দার ন্যায়সিদ্ধান্ত সমর্থিত না হইয়। বেদান্ত সিদ্ধান্তই 
সমর্থিত হইতেছে। দ্রব্যগুণের ভেদ নাই, দ্রব্য ও গুণ পৃথক্‌ 
পদার্থ নহে, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত । যদি বলা হয় যে যাহার 
সহিত যাহার সংযোগ ও বিভাগ নাই তাহাদের অযুতসিদ্ধি 
আছে। অর্থাৎ সংযোগ বিভাগ্গের অযোগ্যত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। 
দ্রব্যের ও গুণের সংযোগ বিভাগ নাই, এই জন্য দ্রব্য ও গুণ 
অফুতসিদ্ধ। তাহা হইলে শরীর ও শরীরাবয়ব হস্তের অযুত- 
সিদ্ধত্ব হইতে পারে না। কেন না, ইচ্ছামত শরীরের প্রদেশ 
বিশেষের সহিত হন্তের সংযোগ বিভাগ হুইয়। থাকে ইহা 
সকলেই অবগত আছেন। বন্তুগত্যা আত্মার সহিত মনের 
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ইযোগ হইতে পারে না, সমবায় নামক কোন পদার্থের 
অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। স্থধীগণ এস্থলে 
তাহ স্মরণ করিবেন । 
আরও বিবেচনা কর! উচিত যে, ইচ্ছাদি গুণ অনিত্য 
আত্মা নিত্য। ইহা নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত। অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম হইতে পাঁরে না । অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, অনিত্য রূপাদি গুণ যেমন নিত্য আত্মার, 
ধর্ম নহে, অনিত্য ইচ্ছাদি গুণও সেইরূপ নিত্য আত্মার 
ধর্ম নহে। নৈয়াযিকের৷ বলিতে পারেন যে, অনিত্য 
শব্দ নিত্য আকাশের ধর্ম, ইহ! দেখা যাইতেছে। স্থতরাং 
অনিত্য পদার্থ নিত্য পদার্থের ধন্ম নহে, এ অনুমান যধার্থ বা 
ভ্রান্ত হইতেছে না। নৈযায়িক সভাঁতে নৈয়ায়িকদিগের 
এ উক্তি সমীচীন বলিয়' বিবেচিত হইবে বটে, কিন্তু অপর 
দার্শনিকদিগের নিকট উহা! সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে 
না। মীমাংসক মতে শব্দ অনিত্য নহে শব্দ নিত্য। বেদান্ত 
মতে আকাশ নিত্য নহে আকাশ অনিত্য। স্থৃতরাং অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধন্দম হইতে পারে না, এই অনুমানে 
কোনরূপ ব্যভিচার হইতেছে না। আরও বলা যাইতে পারে 
যে, দেহ ও ফলাদি, অনিত্য-রূপাঁদি-গুণের আশ্রয় অথচ 
অনিত্য। অতএব আত্মা-_অনিত্য-ইচ্ছাদিগুণের আশ্রয় 
হইলে আত্মাও দেহ ফলাদির ন্যায় অনিত্য হইতে পারে। 
কেবল তাহাই নহে। অনিত্য গুণের আশ্রয় দেহ ফলাদি 
সাবয়ব ও বিকারী। আত্মা অনিত্যপ্তণের আশ্রয় হইলে 
দেহফলাদির ন্যায় আত্মাও সাবয়ব ও বিকারী হইতে পারে। 


৬২ দ্বিতীয় লেকৃচর | 


ন্যায়মতে আত্মার সাবয়ব্ব প্রসঙ্গ ও বিকারিত্ব প্রসঙ্গ :এই 
দৌষদয় অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে । স্তধীগণ বুঝিতে পারিতে- 
ছেন যে, যুক্তিদ্বারা আত্মার গুণব্তা প্রতিপন্ন হয় না। বরং 
রত্যু্ত নিগুণত্বই প্রতিপন্ন হয়। অধিকন্তু নৈয়ায়িকদিগের 
তর্ক শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক নৈয়ায়িকেরাও প্রমাণ 
বলিয়। স্বীকার করেন না। অথচ তাহার! শ্রুতিবিরুদ্ধ 
তর্কের অবতারণা করেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে। শ্রুতি 
বলিয়াছেন__ 
জাম: বন্বব্যানিঘিনিন্ধা স্ত্বাওস্ত্বা গনিবঘনিক্কী- 

মবীমীবিতীননূ ঘল্স মনহন। 

অর্থাৎ স্ত্রীগোচর অভিলাষাদি, প্রত্যুপস্থিত বিষয়ের 
নীলগীতাঁদিভেদে কল্পনা, সংশয়, শাস্ত্র এবং দেবতাদিতে 
আস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার বৈপরীত্য অর্থাৎ শান্ত্রাদিতে অনা 
স্তিক্য বুদ্ধি, ধৈর্য্য, অধৈর্ধ্য, লজ্জী, প্রজ্ঞা ও ভয় ইত্যাদি 
মনের রূপান্তর । মন কামাদিরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ এ 
সমস্তই মনের ধন্ম। ন্যায়মতে কিন্তু কামাদি আত্মধন্মরূপে 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্য্যের৷ বলেন যে, কামাদি 
মনৌজন্য, এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্রুতিতে কামাদিকে মন 
বল! হইয়াছে । কামাদি মনের ধর্ম্দ ইহা উক্ত শ্র্গতির অভি- 
প্রেত নহে । কেন নহে, তাহার কোন হেতু প্রদর্শিত নাই। 
ধাহারা বিবেচনা করেন যে, যুক্তি দ্বার! কামাদির আত্মধর্মত্ব 
দিদ্ধ হইয়াছে স্ৃতরাং উক্ত শ্রুতিতে মনঃশব্দের অর্থ মনো- 
ধর্ম নহে কিন্তু মনৌজন্য | তাহাদের বিবেচন! সঙ্গত হয় নাই। 
কারণ, যুক্তিদ্বার৷ কামাঁদির আত্মধর্মত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা | ৬৩ 


প্রতিপন্ন হইয়াছে। ন্যায়মতে ইতরেতরাশ্রয় দোষও অপরি- 
হারধ্য হইয়া পড়ে । কারণ, যুক্তিদ্বারা৷ কামাদির. আত্মধন্ত্ব 
সিদ্ধ হইলে উক্ত শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করা যাইবে । পক্ষা- 
স্তরে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা না করিলে যুক্তি দ্বারা কামা- 
দিরআত্মধর্মত্ব সমর্থিত হইতে পারে না। কেন না, শ্রুতিবিরুদ্ধ 
যুক্তি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বিবেচনা কর! 
উচিত যে, শ্রুতিবিরোধ হয় বলিয়া যুক্তির অগ্রামাণ্যের 
আপত্তি উঠিয়াছে, অথচ নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ যুক্তি অবলম্বনে 
শ্রুতির অর্থান্তর করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। ইহা কতদুর 
সঙ্গত, স্তবধীগ্ণণ তাহার বিচার করিবেন। উক্ত শ্রুতির 
অর্থান্তর করিলেও শ্রত্যন্তর-বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় 
নাই। কেননা, 
জামা ষ্ব ভ্ুৃহি ম্সিনা: | 
সুর্য স্কান দানা সনিষ্টিলালি | 

অর্থাৎ কাম সকল হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয়েই রূপ 
প্রতিষ্ঠিত! ইত্যাদি শ্র্তিতে কামাদির হৃদয়াশ্রিতত্ব 
স্প$ ভাষায় বল! হুইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রুতিতে স্ব স্া 
এই “এব শব্দ নির্দেশ পূর্বক অবধারণ দ্বারা কামাদির 
আত্মাশ্রয়ত্বের ব্যবচ্ছেদ কর! হুইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্ধ্য- 
গণ কেবল তর্কের সাহায্যে কামাদির আত্মাশ্রিতত্ব প্রতিপন্ন 
করিতে সমুগ্ধত হইয়াছেয়। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা 
এতাদৃশ সৃক্ষষ বিষয়ের তথ্য নির্ণয় করা যাইতে পারেনা। 
সাংখ্য, নৈয়াষিক, বৌদ্ধ, অত প্রভৃতি তাকিকগণ কেবল 
তর্কবলে আত্মতত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়! পরল্পর বিরুদ্ধ 


৬৪ দ্বিতীয় লেক্চর। 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এতৎ্দার! প্রমাণিত হইতেছে 
যে, আত্মতত্ব কেবল তর্ক-গম্য নহে। তাকিকদিগের পরম্পর 
বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় নাই। স্তৃতরাং শ্রুত্যনুসারে 
আত্মতন্ব নিরূপণ করাই সঙ্গত। পূর্ববাচারধ্য বলিয়াছেন,_ 
'বিববম্জন নি'ন্বিঘ নিবীশীতুক্ধাহযান্‌। 
. ঈ: ঘহিনততৃবৃতি স্ব লিজ্জানি উহমিল্‌। 

ইহার তাৎপর্য এই-_তার্কিকেরা পরস্পর পরস্পরের 
মতের খগ্ুন করিয়াছেন । স্তবতরাং বেদান্তীর পক্ষে তার্কিক- 
দিগের মতের দোষোস্তাবন করা অনাবশ্যক। পরস্পর 
বিবদমান তার্কিকদিগের প্রতিই তাহাদের মতের দোষোস্তা- 
বনের ভার দিয়া! বেদান্তী অনায়াসে শান্তিলাভ করেন। 
বেদাস্তীর সদ্দ্ধি অর্থাৎ বেদাস্তসিদ্ধ তত্নির্ণয় তার্কিকেরা 
রক্ষা করেন। বেদান্তী দেখিতে পান যে, তার্কিকের তর্ক- 
বলে তত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া সকলেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছেন এবং পরস্পর বিবদমান হইতেছেন তত্ব 
নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। তদ্বারা বেদান্তীর মদবদধি 
রক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। কেন না, তার্কিকদিগের পরস্পর 
বিবাদ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, কেবল তর্কবলে 
সুক্ষমতত্ব নিরীত হইতে পারে না । এইরূপ বুঝিয়৷ তিনি 
বেদান্তমতের প্রতি নির্ভর করিতে সক্ষম হুন্‌। স্থধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদাস্ত মত কেবল শ্র্গতিসিদ্ধ নহে, 
কিন্তু যুক্তিযুক্তও বটে। অতএব আত্মতত্ব বিষয়ে অন্যান্য 
দর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বেদাস্ত মতে নির্ভর কর! 
র্ব্বধা সমীচীন । ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। পূর্বেধাক্ত 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তী। ৬৫ 


মোক্ষধধ্ম বচনে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ ন্যায়তন্ত্ের মধ্যে 
যাঁহা-_হেতু, আগম ও সদাচারযুক্ত, তাহাই উপাস্য । বেদাস্ত 
মত যুক্তিযুক্ত, শান্ত্রমিদ্ধ এবং সদাচারোপেত। মহাপ্রামা- 
পিক অদ্ধিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাচাধধ্য অন্যান্য মত পরিত্যাগ- 
পূর্বক বেদান্ত মতের অনুমরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন | 


তৃতীয় লেক্চর। 
ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? 


আত্মর সংবন্ধে দর্শনসকলের মত পরম্পর বিরুদ্ধ হইলেও 
পূ্ববাচারধযগণ বেদান্তদর্শনের মতের অনুরণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, ইহ প্রদশিত হইয়াছে। . তত্সংবন্ধে আরও 
কিঞ্চিং আলোচনা কর। যাইতেছে। দর্শনশান্ত্রে অল্পবিস্তর 
যুক্তিদ্বার৷ বক্তব্ত বিষয়ের সমর্থন দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 
'তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শন এবং বেদান্তদর্শন শ্রুতিগ্রধান, অপরা- 
পর দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান। যুক্তিই তাহাদের মূল ভিত্তি। 
যুক্তি-ব্যবস্থিত হইতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করি- 
বেন। আমি যুক্তি দ্বার যাহ! স্থির করিলাম, আম। অপেক্ষা 
তীক্ষবুদ্ধি অপর ব্যক্তি অন্যবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়া 
আমার সিদ্ধান্ত বিপর্যস্ত করিলেন, আমার উদ্ভাবিত যুক্তি 
বিচুণিত করিয়া দিলেন, ইহার উদাহরণ বিরল নহে। স্তৃতরাং 
্যায়াদি দর্শনে মতভেদ দু হইতে পারে, ইহাতে বিশ্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই। ন্যায়দর্শনের মতে তত্বনির্ফ যেমন কথার 
উদ্দেশ্য, বিজয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পরাজয়সম্পাদনও দেইরূপ 
কথার উদ্দেশ্ব। কথ! তিন প্রকার, বাদ, জল্প ও বিতগ।, 
বাদের ফল তত্বনির্ণয়। জন্ন ও বিতগ্ডার ফল পরপরাজয়। 
গৌতম বলেন-_ 

নন্রাগ্নঘাযধহন্ব্া্ অন্দবিনব্ত ভ্ীজগধীত্- 
অহ্জা জব্নেঘাানহয্তমূ। 


ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৬৭ 


বীজোনভুত অসুরের রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক-শাখা-্ারা 
ক্ষেত্র আর্ত করিতে হয়, সেইরূপ তত্বনির্ণয়ের রক্ষার জন্য 
জন্প ও বিতগার সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হয়। ০০১ আরও 
বলেন-__ 
নাধ্যাঁ নিত্স্টা জগ্রলম্‌। ৃ . 
অর্থাৎ জ্প ও বিতগু। ছার! 1 বিবাদপূর্ববক কথার অব- 
তারণা করিবে। বেদীন্তদর্শনেও প্রচুর পরিমাণে যুক্তির ঝ 
তর্কের উপন্যান আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ 
তর্কের উপন্যাস নাই। শ্রুতির অবিরোধি-তর্কেরই উপন্যাস 
আছে। পুজ্যপাঁদ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন_- 
.উবান্লবান্মলীলাঁঘা নহুনিবীঘিনজ্জাসিজ্জহনা 
 নিস্বমঘসমীজলা ঘন্নুযন। 
অর্থাৎ মুক্তিফলের জন্য বেদান্তের অবিরোধি-তর্করূপ 
উপকরণের সহিত বেদান্তবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট বিচার আরব্ধ 
হইতেছে । প্রধানত শ্রুতির তাৎপর্য নিরূপণের জন্যই 
বেদাত্তদর্শনে তর্কের সাহাষ্য লওয়া হুইয়াছে। কেবল তর্কের 
সাহায্যে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। শ্রুতির তাঁৎপর্ধ্য 
নির্ণয় করাই বেদান্তদর্ণনের উদ্দেশ্য । ভাষ্যকার বলেন,_- 
'বহান্ননাক্যালানহল্মহর লিক্দঘিনত' সাব মন্তর্ম ল নকমান্রমল্‌ 
ঈবনামিহূজিনি: ম্বিন্‌ বিতানলী বাবিন ভূঘঘিন্তলা সতী । 
_ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য নিরূপণ করিবার 
জন্য বেদান্তদর্শন প্রণীত হইয়াছে । তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল 
যুক্তি বার কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিবার জন্য বা দুষিত করি- 
বার জন্য বেদাত্তশান্ত্রের প্রবৃত্তি হয় নাই। বেদাস্তদর্শন বাদ- 


৬ তৃতীয় লেক্চর। 
কথাত্মবক, 'টীকাকারেররা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন । ফলতঃ 
বেদাস্তদর্শনে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ নির্ণীত হইয়াছে । ন্যায়াদি 
দর্শনে শ্রতির তাৎপর্ধ্যার্থ নিত হয় নাই। কেবল যুক্তি 
তর্কদ্বার৷ ্বসিদ্ধান্ত সমর্থন কর! হুইয়াছে। ন্যায়াদি দর্শন ধাষি- 
বাক্য বটে। পরন্ত খধিবাক্য বলিয়া উহা স্মৃতি মধ্যে পরি- 
গণিত হইবে । শ্রুতিরূপে পরিগণিত হইবে না। পক্ষান্তরে 
.বেদান্তদর্শনে শ্রুতিসকল ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। বেদান্তদর্শনকে 
শ্রুতিভাষ্য বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না বেদান্তদর্শনের 
সিদ্ধান্ত শ্র্গতির উপদেশ, ন্যায়াদি দর্শনের সিদ্ধান্ত স্মৃতির 
উপদেশ। শ্রুতির ও স্মৃতির মত পরম্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া 
বোঁধ হইলে স্মৃতির মতের অনুসরণ ন! করিয়া! শ্রর্তির মতের 
অনুসরণ কর! কর্তব্য, ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । অতএব আত্ম- 
তত্ব বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মত উপেক্ষা করিয়া বেদান্ত- 
দর্শনের মতের অনুসরণ করা সর্ব্বথা সমীচীন, তদ্বিষয়ে বিবাদ 
হইতে পারে না। 

আপত্তি হইতে পারে ষে, শ্রুতিসকলের পরম্পর বিরোধ 
হইলে প্রবল শ্রুতি দ্বারা কিন! নিরবকার শ্রুতি দ্বারা 
দুর্বল শ্রুতি কিনা সাঁবকাশ শ্রুতি বাধিত হয়। অর্থাৎ প্রবল 
শ্রুতি অনুসারে ছুর্ববল শ্রুতির লক্ষণাদি দ্বারা অর্থান্তর কল্পন। 
করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তবে তর্কের সহিত 
শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও নিরবকাশ-তর্কের বলে 
সাবকাশ শ্রুতি লক্ষণাদি দ্বার! অর্থান্তরে নীত হইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা তর্ক অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমর্থন করে, 
স্থতরাং অনুভবের মহিত তর্কের সংবন্ধ নিকটতর | অনু- 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৬৯ 


ভবের সহিত শ্রুতির সংবন্ধ সমিকৃউ নহে। কিন্তু বিগ্রকৃষ। 
কেন না, শ্রুতি পরোক্ষরূপে অর্থের প্রতিপাদন করে। স্থৃতরাং 
তর্কবিরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করাই উচিত হট্তেছে। 
এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে, তর্ক যদি শ্রুতির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত 
হইত, তবে তর্কের অনুরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কঙ্সনা সর্গত 
হইতে পারিত। তাহা ত নহে। অধিকন্তু, শ্রুতি দোঁধ- 
বিনিমুক্ত, তর্ক__দোষ-বিনিমূক্ত নহে। শাস্ত্রোথাপিত তর্ক... 
দোষ-বিনিমুক্ত হইতে পারে বটে কিন্তু পুরুষবুদধি দ্বারা উৎ- 
প্রেক্ষিত তর্ক_দোষ-বিনিমুনক্ত হইতে পারে না। তর্কে 
দোষের সম্ভাবনা আছে। স্থৃতরাঁং তর্ক__সম্ভাবিত-দোষ। 
শ্রুতি নির্দোষ । তাহ। হইলে সন্তাবিতদৌষ-তর্কের অনুরোধে 
নির্দোষ-শ্রতির অর্থান্তর কল্পনা অতীব অসঙ্গত। এই জন্য 
তাকিকেরাও শান্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
নাই। বেদান্তদর্শনের তর্ক-পাদে সাংখ্যাদি তার্কিকদিগের 
তর্কের অসারত৷ প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাহুল্যতয়ে এস্থলে 
তাহা! আলোচিত হইল না। ভগ্বান্‌ মনু বলিয়াছেন,_ 
আম আন্মাঁদইমন্ব শ্যাক্লান্রিবীছিনা । 
অন্থাজব্যাবুঘন্ক্পী ঘ ঘন্ধ' উহ লনহ্‌; ॥ 

_ ধিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধি-তর্কদ্বারা বেদ ও স্মৃতির 
আলোচনা করেন, তিনি ধন জানিতে পারেন। শ্রুতি স্বয়ং 
বলিয়াছেন) 

নমা নী লনিহামনযা । 
আত্মবিষয়িণী মতি তর্কদ্বারা প্রাপ্য নহে। তি 
বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন__ 


প০ ভূতীয় লেকৃচর। .. 


বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদুর | 

দেখা যাইতেছে যে, বেদবিরোধী তর্ক-_ শ্রুতি, স্বৃতি ও 
সদাচারে অনাদৃত। | 

মে যাহ! হউক। আত্মতত্ববিষয়ে শ্রত্যুক্ত বেদাস্তদর্শনের 
মত আদরণীয়। শ্রুতিবিরদ্ধ অপরাপর দর্শনের মত উপেক্ষ- 
ণীয়। ইহা প্রতিপন্ন হইল। মীমাঁংসাদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে 
শ্রতি তাঁৎপর্ধ্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শনে 
কর্মনকাণ্তীয় শ্রুতির এবং বেদান্তদর্শনে জ্ঞানকাণ্তীয় শ্রুতির 
অর্থ নিরীত হইয়াছে। এ ছুই দর্শনের মুল ভিভি শ্রুতি। 
অপরাপর দর্শনে কচিৎ কোন স্থলে প্রমণরূপে শ্রুতির উপ- 
ন্যাস হইয়াছে বটে, পরন্ত শ্রত্যর্থ-নির্ণয় তাহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। যুক্তিই এ সমস্ত দর্শনের মূল ভিত্তি। স্ৃতরাং 
তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ মত থাকিতে পারে, ইহাতে বিম্ময়ের 
বিষয় কিছু নাই। অন্যান্য দর্শনের মূলভিভি যুক্তি ইহ! 
বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা৷ হয় যে, পুরুষবুদ্ধির উৎ- 
প্রেক্ষাই অন্যান্য দর্শনের মূলভিভি। পক্ষান্তরে বেদান্ত- 
দর্শনের মূল ভিন্তি শ্রুতি বা বেদ। পুরুষের কল্পনা অপেক্ষা 
বেদের উপদেশ সহস্রগুণে আদরণীয় হইবে, ইহা! বলাই 
বাহুল্য । স্থতরাং অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়! 
বেদাস্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিবার বিষয়ে কোন আশঙ্কা 
হইতে পারে না। অপরাপর দর্শনের মত পুরুষকল্পনামূলক 
বলিয়াই দয়ালু খষি এ সকল দর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ 
পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। পরাশর কৃত 
উপপুরাঁণে বলা হইয়াছে__ 


খষিদের ত্রান্তি আছে কি না? ৭১ 


। অন্থদাহ্সয্বীন ঘ ভাজার ভাষ্মবীনঘী; | 
'ন্যাঙ্ছ: স্থনিষিবন্বা: স্থীজমহঘানুমি: ॥ 
'জমিনীব তব ইমাধ বিভ্ৃত্বাঘী ন নবত্বল। 

.. স্ুন্যা ইবাঘতিল্লান স্বনিাং বনী স্থি লী॥ 

. ইহার তাৎপর্ধ্য এই, অক্ষপাদপ্রণীত দর্শন অর্থাৎ ন্যায়- 
দর্শন, কাণাদ দর্শন অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং 
যোগদর্শন অর্থাৎ পাতগ্রল দর্শন, এই সকল দর্শনের কোন, 
কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুত্যেকশরণ অর্থাৎ যাহারা 
শ্র্তিকেই একমাত্র রক্ষাকর্ভীরূপে বিবেচন! করেন, তাহার! 
অর্থাৎ আ্য্েরা স্তায়াদিদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ 
করিবেন । জৈমিনীয় দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে এবং বৈয়াস 
দর্শনে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোনও অংশ নাই। 
কারণ, বেদার্ের বিজ্ঞানবিষযে অর্থাৎ বেদার্থ উত্তমরূপে 
জানিবার জন্য জৈমিনি ও ব্যাস শ্রুতির পারগামী হইয়াছেন। 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নীচার্ধ্য অপরাপর দর্শনের মত অনাদর 
করিয়! বেদান্তমতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন 
ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পরাশর বলিতেছেন অন্যান্য দর্শনে 
কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধও আছে । এ অবস্থায় মহাজন- 
দিগের উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত 
পরিত্যাগপুর্ববক নিঃশস্কচিত্তে আমরা বেদীন্তদর্শনের মতের 
অনুদরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টাপাতের 
আশঙ্কা নাই। বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়! অন্যান্য দর্শনের মতের অনুসরণ করিলে অনিষটীপা- 
তের আশঙ্কা আছে, ইহা সাহস মহকারে বলিতে পারা যায়। 


৭ তৃতীয় লেকৃচর। 
এখন একটী বিষয় বিবেচনা কর! আবশ্যাক হইতেছে । 
তাহা এই। উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে স্পট বুঝা যাইতেছে 
যে, অপরাপর দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শন এবং বেদাস্তদর্শন 
তিন্ন অন্যান্য দর্শনে আ্রতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। যে সকল 
ংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ এ সকল অংশ অবশ্য ভ্রমাত্বক বলিতে 
হইতেছে । কেন না যাহ। শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা যথার্থ হইতে 
পারে না। দার্শনিকদিগের শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ যথার্থ হইলে 
আ্তিকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। 
কারণ, শ্রুতি দার্শনিকদিগেরও উপজীব্য | তাহারাও শ্রুতির 
মত শিরোধার্্য করিয়াছেন, তাহাদের মতেও শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অনুমানের প্রামাণ্য নাই। স্থতরাং শ্রুতি ভ্রমাত্মক ইহা না 
বলিয়৷ দর্শনকর্তাদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ মত ভ্রমাত্বক ইহাই 
বলিতে হইতেছে । বলিতে হইতেছে যে, দর্শনকর্তাদের মত 
যেস্থলে শ্রগতিবিরুদ্ধ হইয়াছে, সেস্থলে তাহারা শ্রুতির প্রকৃত 
তাঁৎপ্ধ্য বুঝিতে পারেন'নাই। তাহা হইলে স্পউই বুঝা 
যাইতেছে যে, অন্মদাদির ন্যায় তাহাদেরও ভ্রমপ্রমাদ ছিল। 
হুইতে পারে যে, আমরা যেরূপ পদে পদে ভ্রান্ত হই, তাহারা 
সেরূপ ভ্রান্ত হইতেন না। তাহাদের ভ্রমপ্রমাদ কদাচিৎ 
হইত। কিন্তু অধিক হউক বা অল্প হউক তীহাঁদেরও 
্রমপ্রমাদ ছিল ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। 
খষিদের ভ্রমপ্রমাদ ছিল ইহা প্রতিপন্ন হইলে মহা বিশ্পব 
উপস্থিত হইতেছে। যে খষিগণ দর্শনশান্ত্ের প্রণেতা, 
তাহার ধর্মসংহিতারও প্রণয়ন করিয়াছেন। তীহীর! দর্শন- 
শাস্ত্রে ভুল করিয়া থাকিলে ধর্মসংহিতাতে ভুল করেন নাই) 


খাষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৭৩ 


ইহার প্রমাণ কি? 'ভাহাদের ধর্মসংহিতাতভে একটীও 
ভুল আছে, ইহা স্বীকার করিলে ধর্্সংহিতার কোন্‌ উপ- 
দেশটী ভ্রমাত্মক, তাহা নিরূপণ করিবার যখন* উপাঁয় 
নাই, তখন ধর্মসংহিতার কোন উপদেশ অনুসারেই লোঁকে 
চলিতে পারে না। অধিকাংশ ধর্ম্ানুষ্ঠানের ফল পারলৌ- 
কিক। উহা! ইহলোকে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহলোরিক 
ফলের প্রতি লোকের যেরূপ আস্থা দেখা যায়, পারলৌকিক, 
ফলের প্রতি অনেক স্থলে লোকের সেরুপ আস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ধর্মানুষ্ঠানে কায়ক্লেশ এবং অর্থব্যয় আছে। 
"যে ধর্নমকর্ম্ের অনুষ্ঠান করা হইবে, তদ্বিষয়ক উপদেশটা যদি 
ভ্রমাত্মক হয়, তবে ফল ত হুইবেই না অধিকন্তু সমস্ত পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধর্ম- 
ংহিতার মত অনুসারে কিরূপে কায়ক্রেশ ও অর্থব্যয স্বীকার 
করিতে পারেন ? কবি বলিয়াছেন যে কুশাগ্র পরিমাণ 
গোমত্র দ্বারা দুগ্ধ বিনষ্ট হয়। শান্ত্কার বলেন, বিন্দুমাত্র 
সুরার স্পর্শ হইলে গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকে 
বলে, আধার ঘরে সাপ মকল ঘরেই সাপ। বাস্তবিক অন্ধ- 
কারে গৃহে একটা সর্প থাকিলে উহ! অবশ্য গুহের একটী 
স্থানে আছে, সমস্ত গৃহে নাই, কিন্তু কোন্‌ স্থানে সর্প আছে, 
তাহ নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়। বুদ্ধিমান লোকে 
সমস্ত গৃহই ঘর্জন করেন । প্রকৃত স্ছলে ধর্্মসংহিতাতে একটা 
উপদেশ ভ্রমাত্বক থাঁকিলেও কোন্‌ উপদেশটা ত্রমাত্মক তাহ! 
স্থির করিবার হেতু নাই বলিয়া সমস্ত উপদেশ অনাদূত হওয়া 
উচিত। তাহ হইলে লোকষাত্রার সমুচ্ছেদ হইয়! পড়ে |. 
রর ৬০ 


৭৪ _.. তৃতীয় লেক্চর। 

ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। খধিদের প্রণীত 
কোন দর্শন বস্তগত্যা ভ্রমাত্মক নহে, ইহা পুর্বে্ব বলিয়াছি এবং 
পরেও প্রতিপন্ন হইবে। এখন তর্কমুখে স্বীকার করিয়! 
লওয়া যাউক যে খষিপ্রণীত দর্শনেও ভ্রম আছে। দর্শন- 
শান্তর যুক্তি-শান্ত্। বৃদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে 
যুক্তির তারতম্য হুইবে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু 
মাই। আমাদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তীক্ষতায় তারতম্য 
দেখিতে পাওয়া যায়, খধিদের মধ্যেও সেইরূপ বুদ্ধির তীক্ষ- 
তার তারতম্য থাক! অসন্তাবনীয় বল! যাইতে পারে না। 
সচরাচর মহাত্মাগণ সাধনা দ্বার! খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।" 
বান্কের মতে খষি শব্দের অর্থ অতীন্দরিয়ার্থদর্শী। খধিত্ব_ 
তপঃ-সিদ্ধি-সাঁপেক্ষ। সিদ্ধির তারতম্য অনুসারে অতীন্দ্ি- 
যার্থ দর্শনের তারতম্য হইবে, ইহাতে বিন্ময়ের বিষয় নাই। 
স্থতরাং বুঝ! যাইতেছে যে ধষিদের মধ্যে সকলে সমানপ্রজ্ঞ 
ছিলেন না। ইহা বুঝ! যাইতেছে যে, খধিত্ব প্রাপ্তির পূর্বের 
তাহারাও তদানীন্তন লোক ছিলেন, সুতরাং ইদানীন্তন 
লোকের ন্যায় তাহাদেরও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য ছিল 
এ কথ! বলিলে অপরাধী হইতে হইবে না। অনেক পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িকাতে শুনা যাঁয় যে, এক খষি সন্দেহ ভগ্জনের 
জন্য অপর ধধির নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং ত্ীহাঁর 
শিয্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদেও এতাদৃশ আখ্যায়িক| 
শ্রুত হয়। দেবতাদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য 
আছে। সকল দেবতা সমান বুদ্ধিমান নহেন। এক দেবতা] 
কোন, বিষয়ে উপায় অবধারণ করিতে না পারিয়া৷ অপর দ্েব- 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? থ₹ 


তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুতর বিষয়ের তথ্য 
নির্ণয়ের জন্য দেবসভার অধিবেশন হইয়াছে ইহাও পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িকাতে কথিত হইয়াছে। ধাধিগণ আমাদের 
অপেক্ষা! সহজ্রগুণে বুদ্ধিমান্‌ হইলেও তীহারা সকলে সমান 
বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন না, স্থৃতরাঁং তাহাদের মধ্যে এক জনের যুক্তি 
অপর জনে খণ্ডন করিতে পারেন। শারীরক মীমাংসাতে 
তগবান্‌ বাদরায়ণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব স্পট ভাষায় বলিয়া 
ছেন। বান্তিককার বলেন,__ 
ধজলাবুলিনীঃম্মহ: জমববূলাললি: | 
সমিঘূজনইহন্মহন্যপ্রনীঘঘাত্মর ॥ 

অর্থাৎ অনুমানকুশল অনুমাতারা ঘত্বপূর্ব্বক ঘেরূপে যে 
পদার্থের অনুমান করেন, তাহাদের অপেক্ষা অভিযুক্ততর 
অর্থাৎ সমধিক অনুমানকুশল অপর অনুমাতারা) তাহা অন্য- 
রূপে প্রতিপন্ন করেন। যুক্তি আর অনুমান প্রকৃতপক্ষে 
এক কথা। তর্ক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে সত্তর্ক 
ও অনত্র্ক। শাস্্রানুসারী এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক, 
মন্তর্ক এবং শীস্ত্বিরোধী তর্ক অসন্তর্ক। অসত্র্কের অপর 
নাম শুক্কতর্ক বা কুতর্ক। বিজ্ঞানাম্বত নামক ত্রদ্ষসূত্র ভাষ্য 
পৃজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, 

স্বনী দ্ব ঈ্যহনহজআা্মঅনলাজীহীজান আন্হ্জা। 

অর্থাৎ শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও অতেদ 
উভয়ই বলা হইয়াছে । ভেদে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি অভেদে 
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তাহা তর্ক দ্বার! স্থির করিতে হইবে”? 
শীরীরক মীমাংসাভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন: যে 


৭৬ তৃতীয় লেক্চর। - 
শ্রুতির অর্থে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্‌ অর্থটা যথার্থ 
কোন অর্থটী যথার্থ নহে অর্থাতাস মাত্র, তর্কের দ্বারাই তাহার 
নির্ণয় করিতে হয়। কর্মমীমাংসা ও ত্রন্মমীমাংসা আ্াতির 
প্রকৃত অর্থনির্ণায়ক তর্ক ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রবণের পর 
মননের বিধান করিয়া শ্রুতি__ শ্রুত্যবিরোধি তর্কের আদর 
করিতে হইবে, ইহা জানাইতেছেন। 
না নর্জীঘা লনিহামনীযা। 
এতদ্দ্ারা শুতর্কের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। 
স্মৃতি বলিয়াছেন-__ | 
বিনা: স্বর ব মানা ন লাহ্বজবা তীজইন্‌। 
মনিব: অব অন্ব নহ্‌ ত্ন্ননব্ত ভ্যান ॥ 

. অর্থাৎ অচিন্ত্য পদার্থে তর্কের যোজনা করিবে না। যাহা 
প্রকৃতি হইতে পর, তাহ! অচিন্ত্য। আত্মতত্ব স্বভাবত এতই 
গম্ভীর যে শাস্ত্র ভিন্ন কেবল তর্কদ্বারা তদ্িষয়ে কোনরূপ স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব । ভগবান্‌ বলিয়াছেন_- : 

নল নি: ভন: সমন ল লন্ভুমত: | 

অর্থাৎ দেবগণ এবং মহধিগণ আমার প্রভাব জানিতে 
পারেন না। অতএব আত্মতত্ব বিষয়ে তাকিক খধিদের তর্ক- 
মমধিত-মতের অনাদর করিলে অপরাধ হইবে না। সে যাহা 
হউক্‌। কর্ণমীমাংসার এবং ত্রহ্ষমীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ, 
শ্রত্যর্থ নির্ণয়, তাহাতে শ্রুতির অনুমারী ও অবিরোধী তর্ক 
বুৎপাদিত হইয়াছে। শ্রুত্যর্থ নির্ণয় অন্যান্য দর্শনের উদ্দেশ্ঠ 
ব্বহে। শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্কদ্বারা পদার্ঘসমর্থন করাই তাহা- 
দের মূখ্য. উদ্দেশ্য । হৃতরাং, তাহাতে ক্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৭৭ 


সন্ভাব থাকিতে পারে। ইহাতে বিস্মৃত হইবার .কারণ নাই । 
অন্যান্ত দর্শনকর্তা খধিগণ শ্রতত্যর্থ নির্ণয়ে যত্বু না করিয়া প্রধা- 
নত তর্কবলে পদার্থ নির্ণয় করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন ? এ 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তীহারাই দিতে পারেন। তবে ইহা 
বলিলে অসঙ্গত হইবে ন! যে, লৌকের রুচি একরূপ নহে। 
ধাহার। শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ আস্থাবান্‌ নহেন, তাহাদের 
নিকট শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোনরূপ ফলের, 
আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তর্কের এমন মোহিনী- 
শক্তি আছে যে, শ্রুতির প্রতি আস্থাবান্‌ না হইলেও সকলেই 
তর্কের গ্রতি আস্থা প্রদর্শন না করিয়া পারেন না। দয়ালু মহধি- 
গণ কেবল তর্কের দ্বারা চার্ববাকাঁদির কুতর্ক নিবারণপূর্ববক 
মন্দপ্রজ্ঞদিগকে ক্রমে শ্রুতিমার্গের নিকটবর্তী করিবার 
জন্য শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্ক দ্বার! তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে 
এবং চার্বাকাদির অপত্তর্কের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিয়ীছেন। বেদবিরুদ্ধবাদী চার্ববাকাদিকে নিরাস করিবার 
জন্য এবং তাহাদের তর্কের অমারতা৷ প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
শ্ুতিব্যাখ্যার অবতারণ। করিলে অবিবেচকের কার্য করা 
হইত। তজ্জন্য শ্র্তি নিরপেক্ষ তর্কের অবতারণা সর্ববথ! 
সমীচীন হইয়াছে । কদাচিৎ কচি প্রমাণরূপে এক আধটা 
শ্র্তির উপন্যাস ধর্তব্য নহে। কেন না, যেস্থলে গ্রমাণরূপে 
শ্রুতি উপন্যস্ত হইয়াছে, মেস্থলে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে, 
কেবল শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করা হয় নাই। এরূপ এক 
আধটা শ্রুতি- চার্বাকও প্রমাণরূপে উপন্যন্ত, করিয়াছেন। 
অন্যান্য দর্শনে অবান্তর বিষয়েই কদাচিৎ শ্রুতির সংবাদ 


৭৮ তৃতীয় লেক্চর। 
দেওয়। হইয়াছে। মুখ্যবিষয়ে কেবল তর্কের অবতারণাই 
করা হইয়াছে। যাহার! শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে 
না, কেবুল তর্কের প্রতি নির্ভর করে, তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিবার জন্য শ্র্মতবিরুদ্ধ তর্কের উপন্যাস দোষাবহ বলা 
যাইতে পারে না। কিন্তু আস্তিকমতে শ্রুতি সর্বাপেক্ষা 
বলবৎ প্রমাণ । এই জন্য পরাশর তাহাদিগকে শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অংশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । মীমাংসাদর্শনে 
ও ব্দৌন্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নাই বলিয়া নির্ভয়ে এই 
দুই দর্শনের মতানুসারে চলিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন । নৈয়া- 
য্িক আচার্ধ্যগণও শ্রতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্য মুক্ত কণ্ঠে 
ঘোষণা করিয়াছেন । উদয়নাচাধ্যের মতে বেদান্তদর্শন মোক্ষ- 
নগরীর গোপুর বা পুরদ্ধার। নগরী রক্ষার জন্য যেমন বহি- 
দেশে সেনানিবেশ থাকে । সৈনিকের! শক্রকে নগরীর 
পুরদ্ধারে উপস্থিত হইতে দেয় না__পুরদ্বারকে শক্রর আক্র- 
মণ হইতে রক্ষা করে। অপরাপর দর্শন মেইরূপ মোক্ষ- 
নগরীর পুরদ্ধারের রক্ষ। করিতেছে। চীর্বাকাদি শত্রবর্গকে 
পুরদ্ধার আক্রমণ করিতে দিতেছে না ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 
যেরূপ বলা হইল তাহাতে বুঝ! যাইতেছে যে, দর্শন গ্রণেতৃ- 
গণ ভ্রমবশত স্বম্ব দর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের সন্গিবেশ করিয়া- 
ছেন ইহার প্রমাণ নাই। তর্কনৈপুণ্যাভিমানি-কুতাকিক- 
দিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ববক শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের 
অবতীরণা করিয়াছেন ইহাঁও অনায়াসে বলা যাইতে পারে ।.. 
যদি তর্কমুখে স্বীকার কর! যায় যে দর্শনপ্রণয়নকালে রূচিৎ 
ভাহাদের পদস্বলন হইয়াছে__কোনস্থলে তাহারাও. ভ্রান্ত 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৭৯ 


হইয়াছেন, স্থৃতরাং তাহাদের ধর্দসংহিতাতেও দুই একটী 
ভ্রম থাকা অসম্ভব নেে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, তাহাদের দর্শনশাস্ত্রের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ যেমন “শ্রুতির 
তাৎপর্ধ্য পর্য্যালোচন। দ্বারাই নির্ণাত হয়, সেইরূপ তীহাদের 
ধর্মসংহিতাগত শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশও শ্রুতির তাৎপর্য পর্যযালো- 
চনা'দারাই নির্ণাত হইতে পারে। শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নিণাঁত 
হইলে এ অংশমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমস্ত অংশ. 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মীমাংসাভাষ্যকার , 
আচার্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে, ধর্মাসংহিতাঁর শ্রুতিবিরুদ্ধ 

ংশ পরিত্যাজ্য । কিন্তু বর্ভিকাঁকার কুমারিল ভট্ট ধর্ম- 
সংহিতাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে; ইহা আদৌ স্বীকার 
করেন নাই । তিনি বিবেচন| করেন যে, ধর্মমসংহিতাতে 
শ্রুতিবিরোধের গন্ধমাত্রও নাই । ভাষ্যকার শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া 
ঘে কতিপয় খধিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ 
বলিয়! তপ্রতি অশ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন ) 
বার্তিককাঁর তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি দেখাইযাছেন 
যে, এ সকল বাক্য শর্গতিবিরুদ্ধ নহে কিন্তু শ্রর্ততিমূলক বা 
শ্রুত্যনুগত। এ সকল বাক্যের মূলভূত শ্র্দতি বাত্তিককার 
উদ্ধৃত করিয় দেখাইয়াছেন এবং তছ্ুপলক্ষে ভাষ্যকারকে 
উপহাপ করিতেও ভ্রুটী করেন নাই | এ সমস্ত কথা প্রস্তাবা- 
স্তরে কথিত হইয়াছে। ন্থৃধীগ্ণ তাহা স্মরণ করিবেন। বুঝা 
যাইতেছে যে, খধিদের দর্শনশান্ত্রে ভ্রমের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলেও তাহাদের ধর্সংছিতাতে ভ্রমপ্রমাদ নাই, ইহা 
অনায়াসে বলা যাইতে পারে। 


৮০ তৃতীয় লেক্চর। 
' জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, ধাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের প্রণয়ন- 
কালে ভ্রমের বশবক্তীঁ হইয়াছেন, তাহারা যে ধর্্মসংহিতার 
প্রণয়নকালে ভ্রমের বশবর্তী হন নাই, তাহার প্রমাণ কি? 
প্রমাণ পরে বিরৃত হইতেছে। প্রশ্নকর্তাকেও জিজ্ঞাসা কর! 
বাইতে পারে যে, ধর্মসংহিতাঁর প্রণয়নকালে তাহার। যে 
ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, প্রশ্নকর্তা কি তাহা প্রমাণ করিতে 
পারেন? প্রশ্বকর্তা অবশ্যই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন না। 
দর্শনশান্ত্রে ছুই একটা ভ্রম দেখিয়া ধর্মসংহিতাঁতেও দুই 
একটী ভ্রম থাকিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা করেন মাত্র। 
কিন্তু যে একস্থলে ভ্রান্ত হইয়াছে, সে স্থলান্তরেও ভ্রান্ত 
হইবে ইহা অশ্রদ্ধেয় কল্পনা । লোকে নিজ নিজ কাধ্যের 
প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ কল্পনার অনারত। বুঝিতে পারিবেন । 
অধিকন্ত সম্ভাবন। প্রমাণ নহে। সম্ভাবনা! অনুসারে কোন 
বস্ত সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা৷ অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। 

দর্শন শাস্ত্রে ভ্রম হইতে পারিলেও ধর্্মসংহিতাতে কেন 
ভ্রম হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা করা 
যাইতেছে । পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্র যুক্তিশান্্র। 
বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে যুক্তির তারতম্য হইবে, 
ইহা সম্তবপর। কিন্তু ধর্মসংহিত যুক্তিশান্ত্র নহে উহ ধর্মা- 
শান্ত্র। উহাতে ধর্টের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম কি, 
তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলে ধর্দশান্ত্রে ভ্রম থাকা সম্ভবপর 
কি না, তাহা অনেকটা! বুঝা যাইতে পারে। ীমাংসাদর্শন- 
কর্তা জৈমিনি ধর্ট্ের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__ 

স্বীহলাবন্ ঘট অন্ধ: । 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮১. 


_ অর্থাৎ যাহা বেদপ্রতিপাগ্য অথচ শ্রেয়ঃ-সাধন, চার 
ধর্মা। মনু বলিয়াছেন, 
বহ্দধাক্িনী অন্মীস্ষ্বদ্ত্নছিঘজষ: | | 
অর্থাৎ যাহা! বেদবিহিত তাহা ধর্ম, যাহা বেদনিষিদ্ধ তাহা 
অধরা । এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বেদে যাহা কর্তব্যরূপে 
কথিত হইয়াছে, খধিগণ ধর্্মসংহিতাতে তাহার উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মসংহিতাতে 
তাহাদের নিজের কর্সিত বা উৎপ্রেক্ষিত কোন বিষয় 
উপদিষ্ট হয় নাই। বেদে যাহা কর্তব্য বলিয়। উপ- 
দি হইয়াছে, ধর্মসংহিতাতে তীহারা তাহার উপনিবন্ধন 
করিয়াছেন মাত্র। স্ৃতরাং ধর্মসংহিতা-প্রণয়ন বিষয়ে 
তাহারা সম্পূর্ণ বেদপরতন্ত্র। তদ্বিষয়ে তাহাদের কিছু- 
মাত্র স্বাতন্ত্য নাই। তাহারা বেদার্থ স্মরণ করিয়া 
তাহাই ধর্মসংহিতাতে উপনিবন্ধন করিয়াছেন। এই জন্য 
ধর্মাসংহিতার অপর নাম-_স্মৃতি। যে গ্রন্থে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে, তীহাতে ভ্রম থাকিতে পাঁরে না। স্মৃতিতে ভ্রমাত্মবক 
উপদেশ আছে, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে 
বেদে ভ্রমাত্বক উপদেশ আছে। কারণ, বেদে যাহা উপদিষ্ট 
হইয়াছে, স্মৃতিতেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । তদরিজ্ 
কিছুই উপদিষ্ হয় নাই। খষির! বেদার্থ ভুল বৃঝিয়াছিলেন, 
স্থতরাং তীহাদের উপনিবদ্ধ বিষয় ভ্রমাত্বক হইতে পারে, 
এ আশঙ্কা নিতান্তই ভিভিশুন্য । খধধির! বেদার্থ ভুল বুঝিযা” 
ছিলেন ইহা কল্পনামাত্র। এই কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। 
প্রমাণাভাবে এ কল্পনা অগ্রাহ্থ হইবে। তাহাদের বেদার্থে 
১১ 


৮২ তৃতীয় লেক্চর। 
ভ্রম ছিল না, ইহা বুঝিবার কারণ আছে। ইহা বুঝিতে 
হুইলে আর্ধযুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক | যখন 
স্মৃতিশান্্র প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে বৈদিক সমাজের বা 
বেদবেতাদিগের__খষিদিগের বেদরিগ্তা কিরূপে অধিগত 
হইত, স্থিরচিত্তে তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হুই- 
তেছে। এখন যেমন অনেকে মুদ্রিত বেদ পুস্তক পাঠ করিয়া 
এবং পাশ্চাত্য মনীষিদ্রিগের প্রচারিত বেদের অনুবাদ ও 
বেদসংবন্ধীয় মন্তব্য পর্ধ্যালোচনা করিয়া বেদবেতা। হইতে- 
ছেন, দে সময়ে সেরূপ ছিল না। সে সময়ে বেদ- 
বিগ্যালাতের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। গুরুকুলে বাস, কঠোর 
্রহ্গচর্ধ্য ব্রতের আচরণ এবং শুআষাদ্বারা গুরুকে প্রসন্ন 
করিয়া অধ্যয়নপূর্ধবক গুরুর নিকট হইতে বেদবিগ্যা লাঁভ 
করিতে হইত। ধাহারা উত্তর কালে খধিত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহারাও এঁরূপে বেদবিদ্ভা লাভ করিতেন । তখন 
বেদ-_পুস্তকারে লিখিত হইত ন|। গুরু পরম্পর৷ দ্বারা বেদ 
। রক্ষিত হইত। বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়! 
বেদের অপর ছুইটী নাম__ শ্রুতি ও অনুষ্রব। পূর্ববকালে 
আদিগুরু হিরণ্য গর্ভ হইতে গুরুপরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়! 
আদিতেছিল। তখন বেদার্থ বিষয়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনাও 
হইতে পারে না। খধিরা গুরুপরম্পরা ক্রমে প্রকৃত বেদার্থ 
অধিগত হইয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রায় প্রতিবেদেই 
হিরিপ্যগর্ভ হইতে বৈদিকপুরুপরম্পরা পরিগ্রণিত হইয়াছে। 
স্থতরাং খষির৷ বেদার্থ ভুল বুঝিয়াছিলেন, এ আশঙ্কা নিতীস্তই 
. ভিত্তিশৃন্ত। এইজন্য ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন-- 


ধরষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৩ 
স্বনিব্ত নবী মিক্স ঘা অন্যান স্ুনি: ] 
ন ঝন্গার্্তযমীলাভা লাঙযা ঘন্মাদ্থি লিলী ॥ 
যামন্মন ন লুৰ ইনাাম্মঘান ভিজ: | 
ঘ ঘাখুলিনস্থিহ্দার্থা লাঘিনী নহলিন্নধ: ॥ 
ইহার তাৎপর্য এই । বেদের নাম শ্রুতি, ধর্মমশান্ত্রের নাম 
স্মৃতি। শ্রুতি ও স্মৃতি সর্বববিষয়ে অমীমাংস্ত অর্থাৎ অবিচা্ধ্য। 
কেননা, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। 
যজ্জে প্রাণিহিংসা পুণ্যজনক, অন্স্থলে প্রাণিহিংসা পাপ- 
জনক। সোমপাঁন পাপনাশের হেতু, মদ্যপান পাঁপের হেতু। 
কেন এরূপ হইবে ? এ বিচার করিবে না| শ্রুতি ও স্মৃতিতে 
যেসকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইত্যাদিরূপ 
কুতর্ক অবলম্বনপূর্ববক যে দ্বিজাতি ধর্মের যুলীভূত আর্গত ও 
স্মৃতির অবজ্ঞা করে, সাধুগণ তাহাকে বহিষ্কৃত করিবেন। 
যেহেতু সে বেদবিন্দক ও নাস্তিক। বেদ--আজ্ঞা-সিদ্ধ। 
তাহাতে দৃষ্ট হেতুর অপেক্ষা নাই। স্মৃতিতে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে স্থতরাং স্মৃতিও আজ্ঞাসিদ্ধব। রাঁজার আজ্ঞা প্রতি- 
পালন করিলে রাজা সন্ত হইয়! প্রজার স্ুখসমৃদ্ধি বিধান 
করেন আজ্ঞ৷ লঙ্ঘন করিলে দণ্ডিত করেন। বিশ্বের রাজার 
পক্ষেও এরূপ বুঝিতে হুইবে। শ্রুতি বিশ্বরাজের আজ্ঞা। 
স্মৃতিতে শ্রত্যর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। স্থৃতরাং স্মৃতিও ঈশ্বরের 
আজ্ঞা । এইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন, 
স্থনিভনী নবাব ছরমদীয্রমাদিনম্‌। 
অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা, ইহাঁও বা 
উক্তি। নিরুত্তকার যাক্ক রলেন). 


৮৪ . . ভৃতীয় লেকৃচর | 


ঘাজ্বামৃজনঘন্মাঘা ক্ুদঘা অনন্ত: | ন ক্সতধসী- 
যষাস্থান্জনঘন্মক্য তঘহ্মীল লন্জান্‌ বাত: । 

অর্থাৎ খষিগ্রণ যোগবলে ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া 
উত্তরব্তি-অপাক্ষাৎকৃতধর্ম-ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্র 
প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ অপরাপর লোকদিগকে 
তাহারা উপদেশ দিয়াছেন। স্মৃতি-গ্রণেতারা যোগবলে 
বলীয়ান্‌ ছিলেন, ইহা স্ৃতিতে উল্লিখিত আঁছে। যোগী দুই 
প্রকার-যুক্ত ও ধুঞ্জান। যুক্তযোগীদিগের সমস্ত বিষয় সর্ববদ। 
করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। যুঞগ্জানযোগীদিগের তাহা হয় 
না। অভিলফিত বিষয় জানিবার জন্য তাহাদের কিছুক্ষণ 

£নমাধান করিতে হয়। তত্দারা তাহার! অভিলধিত বিষয় 
যথাবৎ অবগত হইতে সক্ষম হন্। যেরূপ প্রমাণ পাওয়! 
যায়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্মৃতি-এণেতারা যুক্ত- 
যোগী ছিলেন না । তীহারা যুগ্তানযোগী ছিলেন। প্রমাণ 
পাওয়। যায় যে, তীহাদের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসিত হইলে 
তাহারা কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়! ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। 
আর্ধবিজ্ঞান__তত্ব অবগত হইবার প্রমাণ বটে। কিন্তু তন্দার। 
লোক বুঝাইতে পারা যায় না। কেন না, লোকের ত আর্ধ- 
বিজ্ঞান নাই। তত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া- 
ছেন যে, আর্ষবিজ্ঞ।ন__প্রমাণ হইলেও তদ্বারা লোকের বুযুৎ- 
পাদন অর্থাৎ লোক বুঝান হইতে পারে না। এইজন্য 
দর্শনশান্ত্রে তাহা প্রমাণ রূপে পরিগণিতহয় নাই। লোকের 
ব্যুৎপাদনের জন্যই দর্শনশান্ত্র প্রণীত হইয়াছে। প্রকৃত 
অন্তর উপদেশ দিলে চার্বাক, প্রভৃতি . বিরুদ্ধবাদীরা তাহ 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কিনা? ৮৫ 


মানিবে না। এইজন্য দর্শনশান্ত্রে কেবল তর্কবলে তীহার 
কুতাঁকিকদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । দর্শন- 
শান্তর তর্কশান্ত্র বলিয। দর্শনশাস্ত্রে কদাচিৎ এক আধু্টা ভূল 
থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে অগুমাত্রও ভূল 
থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, গুরুমুখে যথাবৎ ধর্মমত 
অবগত হইয়া এবং যোগপ্রভাবে তাহা সাক্ষাৎরূত করিয়া 
তাহার! ধর্ম্শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে গুরু- 
পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাঁদুশ যোগবলও নাই। এইজন্য 
বর্তমান সময়ে আর স্মৃতিসংহিত৷ প্রণীত হইতে পারে না। 
সত্য বটে, খধিদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, 

কিন্তু তন্বারা তাহাদের একটা মত ভ্রান্ত একথা বলা যাইতে 
পারে না। কারণ)তাহার! বেদার্থের উপদেশ দিয়াছেন। বেদেই 
প্রচুর পরিমাণে বিকল্প বা নানাকল্প অর্থাৎ মতভেদ রহিয়াছে। 
এ অবস্থায় বেদার্থের উপদেষ্টা খষিদের মতভেদ থাকিবে, 
ইহ! বিস্ময়ের বিষয় নহে । বরং মতভেদ না থাকাই বিস্ময়ের 
বিষয়। স্মৃতিশাস্ত্রে পরম্পর বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়, 
অতএব স্মৃতিশান্ত্র অগ্রমাণ। .এই আশঙ্কার সমাধান করিতে 
যাইয়া তন্্রবার্তিক গ্রন্থে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন_ 

জুলীনামসমাত্ঘত বিমান নব ন্বাহদ্যন্‌। 

স্বনীনানদি লুঘিষ্ত' নিমীনল স্ব হন। 

নিনীননাক্্যনুত্বালা ঘি হ্যাবনিযীনলা | 

নাঘা নলাংদলাযাত মইন্মুবনিদত্ঘঘান্‌ ॥ 

মহয্মহবিধীনললনভ্বাঘা ল ভুমযাম্‌। 

 বিমানাছি নিধন; ব্ারজনাম্ঘদলাহনা.॥ 


৮৬ তৃতীয় লেকৃচর | 


ইহার তাৎপর্য এই-__স্থৃতি বা ধর্দমসংহিত! বেদমূলক | 
স্ৃতিতে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখ। যায় সত্য, পরস্ত 
পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ-_স্মৃতির অগ্রামাণ্যের হেতু হইতে 
গাঁরে না। অর্থাৎ মতভেদ আছে. বলিয়! স্মৃতি বাঁ ধর্ম 
নংহিতা অপ্রমাণ, এরূপ বলা! যাইতে পারে না। কারণ, 
শ্রুতিই স্মৃতির মূল। সেই মুলীভূত শ্রুতিতেও প্রচুর পরি- 
মাণে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
দেখ। যাইতেছে যে, শ্রুতি সকলের পরম্পর বিরোধ বা মত- 
তেদ আছে। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিমূলক । মুলভূত শ্রুতির যখন 
পরম্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে। তখন স্থৃতির পরম্পর 
বিরোধ বা মতভেদ কোনরূপেই দূষণীয় হইতে পারে না। 
্রত্থুত স্বৃতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ না থাকিলেই 
স্থৃতিমকল অপ্রমীণ হইতে পারিত। কেন না, অর্সতই স্মৃতির 
যূলীভূত। শ্রুতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে অথচ 
স্থৃতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ নাই। তাহা হইলে 
স্মৃতিমকলের মূলবিপধধ্যয় বা মুলের সহিত অনৈক্য হইয়া 
পড়ে । মূলবিপর্ধ্যয় অগ্রমাণ্যের হেতু। অতএব স্মৃতি- 
সকলের পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ বিকল্পের হেতু, উহা 
অপ্রমাণ্যের হেতু নহে। বাহুল্য ভয়ে বৈদিক মতভেদের 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। মনু প্রথমতই বৈদিক মত- 
ভে্দের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । যথা 

স্থনিতব ঘন্ত অন ভান্‌ লঙগ সন্মান্বনী ফুলী। 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই | যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রতি পরিদৃষ্ট হয় 

অর্থাৎ পরম্পর বিরুদ্ধ মত শ্র্গতিতে. দেখিতে পাওয়। যায়, 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৭ 


সেস্থলে এ উভয়ই ধর্্দ। উহার কোনওটা অধর্পা নহে। 
বেদে পরম্পরবিরুদ্ধ যে সকল ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার 
কোন একটী এক ধর্মসংহিতাঁতে অপরাপর কল্প অপরাপর. 
ধর্দসংহিতাতে গৃহীত হইয়াছে । এই জন্য ধর্দমসংহিতাসকলে 
স্থলবিশেষে পরম্পর বিসংবাদী মত দৃউ হইবে, ইহাতে 
বিন্মিত হইবার কোন কারণ নাই। এবং তন্দারা কোন ধর্ম 
সংহিতার অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাঁও কর! যাইতে পারে না। 
কুন্ুক ভট বলেন ষে, তুল্যযুক্তিতে স্মৃতির পরস্পর বিরোধ 
স্থলেও বিকল্গ বুঝিতে হইবে । গৌতম বলেন__ 
মুক্ঞনিহীপী নিজ্গ্ম: | 

অর্থাৎ ভুল্যবল স্মৃতিদ্ধয়ের বিরোধ হইলে বিকল্প হইবে । 

প্রশ্ন হইতে পারে ঘে, ধর্মাসংহিতাতে বেদোক্ত ধর্ম উপ- 
দি হইলে বেদের অধ্যয়ন দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া 
যাইতে পারে, তজ্জন্য ধর্মসংহিতা-প্রণয়নের কিছুমাত্র আব- 
শ্যকতা দৃষ হইতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
বেদাধ্যয়পূর্ব্বক বেদোক্ত ধর্ম অবগত হইতে পারা যায়, 
স্থতরাং তজ্জন্য ধর্মাশান্ত্র প্রণয়ন অনাবশ্যক, আপাতত এইরূপ 
বোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু দয়ালু পূর্ববাচার্ধ্যগণ ক্ষীণ- 
শক্তি-অল্লায়ু-মনুষ্যগণের উপকারার্থ ধর্মমসংহিতার প্রণয়ন 
করিয়াছেন । বেদার্থ-_অতি গম্ভীর ও দুরবগাহ্া। ধর্দ্মশান্ত্বের 
অর্থ--সরল ও সৃখবোধ্য । বেদে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
ধর্ঘের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । অনেক স্থলে আখ্যাফ়িকার 
অবতারণ। করিয়া কৌশলে ধর্দের নির্ণয় করা হইয়াছে। 
তাহা অবগত হওয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়ন-সাপেক্ষ এবং কইসাধ্য | 


৮৮: তৃতীয় লেকৃচর |: 
একখানি ধর্মসংহিতা অধ্যয়ন করিয়া যেমন অনেক ধর্মতিত্ 
অবগত হওয়া যায়, বেদের একট শাখা অধ্যয়ন করিয়া সেরূপ 
প্রভূত ধর্দ্তত্ব অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ, বৈদিক 
ধর্োপদেশ__নানা শাখাতে বিক্ষিপ্ত । দয়ালু ধর্মসংহিতাকার- 
গণ আখ্যায়িকার পরিবর্জন এবং বিক্ষিপ্ত ধর্মততব সংগ্রহ 
করিয়া ধর্ঘমসংহিতার প্রণয়ন করিয়াছেন । ধর্্মসংহিতাকার- 
গ্রণ যে) বেদৌক্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তাহারা 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মনুসংহিতায় কথিত হুই- 
যাছে যে__ 

য: জধ্বিন্‌ জহ্মলিতবন্ম মুলা মহিজীন্মিন: | 

ব ীমিস্টিনী ই বলসক্ানমনী সি জ: ॥ 

সর্ধজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত-বেদার্থ-জ্ঞ মনু যাহার যে ধরা 

বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত আছে । যাহারা বেদাঁ- 
ধ্যয়নে অসমর্থ, তাহাদের প্রতি দয়া করিয়৷ বেদার্থ সঙ্কলন 
পূর্বক পূর্ববাচার্যেরা শান্তর প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার অপরা- 
পর উদ্দাহরণেরও. অসপ্ভাব নাই । শ্রীভাগবতে বল! হইয়াছে-_- 

বীমৃত্লস্কানূনা নযী ন স্থনিনীন্হা। 

নহঘ মাহন ভ্বঈ জঘযা মহমী ভুলি: | 

স্ত্রী, শুদ্র এবং ্রহ্গবন্ধু অর্থাৎ ত্রাহ্মণবংশে জাত অথচ 

্রাঙ্মণোচিত আচারবিহীন, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় ইহাদের শ্রুতি- 
গোচর হয় না, পরম মুনি বেদব্যাস কৃপাপূর্ববক তাহাদের 
জন্য ভারত প্রণয়ন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত বাছুল্যের প্রয়োজন 
নাই। বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মশান্ত্ে বেদার্ঘ উপদিষ্ট- হইয়াছে 
সুতরাং ধর্মশাস্তরে ভ্রমপ্রমাদ থাক! অসম্ভব, ॥ 


ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৯ 


আরও একটী কথা বিবেচনা করা উচিত। স্মতি বা 
ধর্মসংহিতাতে কেবল ধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে, এমত নছে! 
স্থৃতিশাস্ত্রে প্রধানত ধর্ম উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে অর্থ ও 
স্বখেরও উপদেশ আছে। রাজনীতি ও ব্যবহারদর্শন প্রভৃতি-- 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্থৃতরাং বেদে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে 
বলিয়৷ স্মৃতি প্রণয়নের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না। 
পরাশর স্মৃতিব্যাখ্যাতে পুজ্যপাদ মাধবাঁচারধ্য বলিয়াছেন যে, 
ব্যবহারদর্শনাদি রাঁজধর্্ম। উহাও অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় ধর্ম 
বটে। পরন্ত অগ্নিহোত্রাদি_-পরলোঁক প্রধান ধর্ম্ম, ব্যবহার- 
দর্শনাদি--ইহলোঁক প্রধান ধর্ম এইমাত্র প্রভেদ। এ বিষয়ে 
বলিতে পারা যাঁয় যে, ব্যবহার দর্শনাদি দৃ্ট-ফল। প্রজা- 
পালন, প্রজারক্ষা ও অর্থাগম প্রভৃতি উহ্থার ফল, ইহা প্রত্যক্ষ 
পরিদৃষ্ট। তাহা হইলেও প্রজাপালনাদি দ্বার লোক উপকৃত 
হইয়া থাকে। পরোপকার পুণ্যের হেতু । ব্যবহারদর্শনাদি 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে পুণ্যসম্পাদক 
বলিয়া উহ! রাজধর্মারূপে কথিত হইয়াছে । মীমাংসা ভাষ্য- 
কার আচার্য শবর স্বামী বলেন যে,_ 

হব্বমন্নম্ম: নত্বান হ্বালিলম্ম' দঘা দনক্সাঘিলজ্মা | 
অর্থাৎ গুরুর অনুগমন করিবে । জলাশয় খনন করা- 

ইবে। প্রপা অর্থাৎ পানীয়শাল! বা জলদত্র প্রবর্তিত করিবে। 
এ সমস্ত স্মৃতি দৃষ্টার্ঘ বলিয়াই প্রমাণ। তাহার মতে এগুলি 
ধর্মার্থ নহে । তিনি বলেন 

. অন্তুদক্মিনলিযলালামাম্থাহাঘাঁ তৃছাপ্রলাইষ দালাহর 

বীব্বনমলান্‌ সীলী হষহ্জামমিত্বলি মলযমমলিনিবিল 

৯৯ 


্ৎ তৃতীয় লেকৃচর | 
ম্যাযান্‌ ঘহিত্ততী হক্মনীলি | %* দঘা নভামালি তব মহীঘ-, 
নাহার ল অন্মাঘ | 
: অর্থাৎ নিমিত্ের উপস্থিতি বশত যে সকল আচার 
স্থৃতিতে নিয়মিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন সাক্ষাৎ পরিদৃষট 
হয়, বলিয়াই এ সকল স্মৃতি প্রমাণ। গুরুর অনুগমনাঁদি 
করিলে গুরু গ্রীত হইয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং পরিতুষ্ট 
হুইয়। অধ্যেতব্য গ্রন্থের কাঠিন্য দুরীকরণের উপযোগিনী যুক্তি 
বলিম্ন। দিবেন। : প্রপা ও তড়াগ পরোপকারের জন্য ধর্মের 
জন্য নহে। উপসংহীরস্থলে ভাষ্যকার বলেন, 
বিভগ্ঞাঘাভী ননহন সলাথ বল্রভছাঘীত্ন্গ ঈহিক্হান্তলানম্‌। 
অর্থাৎ যে সকল স্মৃত্যুক্ত উপদেশের প্রয়োজন সাক্ষাৎ 
দৃষট হয়, এ সকল উপদেশ-__দৃট-প্রযোৌজন বলিয়াই প্রমাণ- 
রূপে. গণ্য হইবে। তজ্জন্য বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে 
হইবে না। যে সকল উপদেশের প্রযোজন সাক্ষাৎ দুষ্ট হয় 
না, সে সকল উপদেশের মূলীভূত বৈদিক শব্দের অনুমান 
করিতে হইবে। স্বধীগণ স্মরণ করিবেন যে ধন্মা বেদগম্য। 
ৃষ্টার্ঘ উপদেশ-_বেদমূলক নহে । অতএব উহা ধর্ম বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে না। তন্তবার্তিক গ্রন্থে ভট্ট কুমারিল- 
স্বামী ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনস্থলে বলিয়াছেন,__ 
বলাসঘাহীলা ঘব্মসি বিউস্থৃনি্নন ক্যান, লঘাদি 
মহীয়জাবস্ন্থৰ ঘমহ্বানাত্তঘাহালান্‌ মালাত্যল্‌। 
অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত সভা ও প্রপাদির্‌ কর্তব্যত| সংবন্ধে যদিও 
বিশেষ অতি অর্থাৎ সভা করিবে প্রপ| করিবে ইত্যাদি রূপ 
বিশেষ বিশেষ শ্রুতি কল্পিত হয় না, তথাপি পরোপকার 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯ 


করিবে এই শ্রুতি দ্বারাই সতার কর্তব্যত এবং প্রপার কর্ত- 
ব্যতা ইত্যাদি সমস্তই সংগৃহীত হয় বলিয়! এ সকল স্মৃতি 
প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবে । বাত্তিককার কিন্তু কোন 
কোন দৃষটারথ স্ৃত্যুপদিষ্ট কর্মেরও নিয়মাদৃষ্ট স্বীকার করিয়া 
ধর্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন । অনেকে বিবেচনা করেন ঘষে, 
স্মৃতিশাস্্র যুক্তিমূলক, তাহাতে যুক্তিবহিভূতি কোন উপদেশ 
নাই। তাহাদের বিবেচনা যে ঠিক হয় নাই এবং তাহা যে 
পূর্ববাচাধ্যদিগের অনুমত নহে, পূর্বকথিত পূর্ববাচার্যদিগের 
মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে তীহা বুঝিতে পারা যাঁয়। দৃষ্টার্থ 
স্মৃতি যুক্তিমূলক হইতে পারে, অদৃষ্ার্থ স্মৃতি যুক্তিমূলক 
হইতে পারে না। সায়ং প্রাতঃকালে হোম করিবে, অকা 
ঘাগ করিবে ইত্যাদি উপদেশের যুক্তিমূলকতা৷ অসন্তব। 
ভবিষ্য পুরাণে কথিত হইয়াছে__ 
ভাঘা নব স্বুনি: জান্সিভৃভভাঘা নঘা ঘহা।, 
: ভ্াতভাঘিক্ধা জানিন্‌ ন্মাযনূা লঘা মহা ॥ 
অর্থাৎ কোন স্মৃতি দৃষ্টার্থ, কোন স্মৃতি অদৃষ্র্থ কোন 
স্মৃতি দৃষ্টাদৃক্টার্থ এবং কোন স্মৃতি যুক্তিমূলক। সীমাসা 
বণ্তিককার বলেন,_- 
নল যাহকন্ীমান্ববন্দি তৃনহদমনল্‌। যন্তী 
সৃত্বিনঘ . লন্ীজন্যনস্থাবদুত্বক্জলিলিবিব্ীজ্যল্‌। 
হঈননিস্বাঘপ্রযাবঘীহযুঅইমনাবঘানা মমি: । 
. অর্থাৎ স্মৃতিতে ধর্ম ও মোক্ষ সংবন্ধে যে সকল উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বেদ্মূলক। অর্থ এবং স্থখ বিষয়ে যে 
সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা! লোকব্যবহারমূলক | 


৯২ . ভৃতীয় লেক্চর। 
ইতিহাসগত এবং পুরাণগত উপদেশ বাক্য মংবন্ধেও এরূপ 
বুঝিতে হইবে। বাঁর্তিককার পুরাণাদি-কথিত সমস্ত বিষয়ের 
মূল প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহ! প্রদর্শিত হইল 
না। সমস্ত ধর্মশান্ত্র-প্রণেতাগণ এক মময়ে বা এক প্রদেশে 
্রাছুভূতি হন্‌ নাই। হারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে 
্রাুতূতি হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং লোকব্যবহারমূলক উপদেশ 
গুলি বিভিন্নরূপ হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। বেদমূলক 
উপদেশের বিভিন্নতাও সমর্থিত হইয়াছে । সে যাহা হউক্‌। 
কোন কোন দর্শনের কোন কোন অংশে ভ্রমপ্রমাদ 
আছে, তর্কমুখে এইরূপ স্বীকার করিলেও দর্শন প্রণেত-ধষি- 
দিগের ধর্মসংহিতাতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে, এরূপ 
আশঙ্কা করিতে পার। যায় না, ইহা বলা হইল। প্রকৃত- 
পক্ষে দর্শনশাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ নাই, দর্শনপ্রণেতাগণ কোন 
কোন স্থলে ইচ্ছাপুর্ববক বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়া- 
ছেন, ইহা! ও পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটা বিষয় বিবেচন। 
কর! উচিত। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতগ্জলি, জৈমিনি 
ও বেদব্যাম এই কয়জন আস্তিক-দর্শনের প্রণেতা । তম্মধ্যে 
গৌতম, জৈমিনি ও বেদব্যাদ এই তিনজনের ধর্ঘসংহিতা 
আছে। কণাদ, কপিল ও পতঞ্জলি ধর্মমসংহিতা৷ প্রণয়ন 
করেন নাই। জৈমিনি ও বেদব্যাসের দর্শনে বেদবিরুদ্ধ অংশ 
নাই, তাহারা শ্রুতিপারগামী, ইহা পরাশরোপপুরাণে স্পট 
ভাষায় বলা হইয়াছে। স্থতরাং তাহাদের ধর্মসংহিতাতে ভ্রমের 
আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। গৌতমের ন্যায়দর্শনে বেদ- 
বিরুদ্ধ অংশ আছে বলিয়া দার্শনিকতত্ত্বে গৌতিমের ত্রমপ্রমাদ 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯৩ 


আছে, এইরূপ কল্পনা.করিয়া গৌতমের ধর্মমসংহিতাতে ভ্রম- 
থাকিবার আশঙ্কা করা হইয়াছে । ধর্ম্মসংহিতার. এবং ন্যায় 
দর্শনের প্রণেতার নাম গৌতম, ইহাই তথাবিধ আশঙ্কার মূল 
ভিত্তি। দর্শনপ্রণেত। গৌতম এবং ধর্দসংহিতাপ্রণেতা গৌতম 
অভিন্ন ব্যক্তি, ইহ! প্রমাণিত হইলে এরূপ আশেশ্কা কথঞ্চিৎ 
হইতে পাঁরিত। কিন্তু এই উভয় খষি যে অভিন্ন ব্যক্তি, 
তাহার কোন প্রমাণ নাই । অনেক ব্যক্তি_এক নামে পরি- 
চিত হয়, ইহার শত শত টন আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । 

বিবেচনা কর! উচিত যে, পূর্বে বংশ নাম প্রচলিত ছিল। 
বশিষ্ঠের বংশ বশিষ্ঠ নামে, গৌতমের বংশ গৌতম নামে 
পরিচিত হইতেন। অক্ষপাঁদ গৌতম- ন্যায়দর্শনের গ্রণেত] | 
তিনিই যে ধর্্মসংহিত। প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই। গোভিল, নিজকৃত গৃহসূত্রে গৌতমপ্রণীত ধর্মা- 
শাস্ত্রের মত তুলিয়াছেন। কল্পসূত্রে অনেকস্থলে গৌতমের 
ধর্মসংবন্ধীয় মত উদ্ধত হইয়াছে। গোভিল অত্যন্ত প্রাচীন, 
কল্পসৃত্রকারগণ গোভিলেরও পূর্ববর্তী । বংশত্রাঙ্গণে দেখা যায় 
যে, ছন্দো গাচার্য্য-পরম্পরার মধ্যে গোভিলবংশীয় আচার্য্যদিগের 
আদি পুরুষের নাম গোভিল। গোভিলবংশীয় পরবর্তী আচার্ধ্য- 
গণ গোভিল নামে অভিহিত হইলেও তাহাদের অন্যান্য নামও 
উল্লিখিত হুইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের নিজ নাম ও বংশনাম 
উভয়ের নির্দেশ আছে। আদিপুরুষ গ্রোভিলের অন্য. কোন 
নামের নির্দেশ নাই |. তিনি, শুদ্ধ গোভিল নাষে নিদিষ্ট 
হইয়াছেন। গুসূত্রও কেবল গোভিলের নামে প্রচলিত। 


৯৪ .. ভূতীয় লেকৃচর। .. 

গোভিলের পূত্র স্বকৃত গুহ্থাসংগ্রহগ্রস্থে পিতৃকত গুহসুত্রকে 
গৌঁভিল নামে অভিহিত করিয়াছেন । নিজের পরিচয় প্রদান 
স্থলে গোভিলাচীর্য্য-পুনত্র বলিয়৷ নিজের পরিচয় দিয়াছেন। 
গৃহাকার গোভিলের অন্য নাম থাকিলে অবশ্য তিনি বিশেষ- 
ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন। বুঝা যাইতেছে যে, গোভিল 
বংশের আদিপুরুষ গোভিলাচা্য গৃহসূত্রের প্রণেতা । গুছ. 
সূত্রে গৌতমের ধর্ম মত উল্লিখিত হইয়াছে; স্তরাং গৌতম 
গোঁভিলের পূর্বববন্তী। কেবল তাহাই নহে, বংশত্রাক্ষণ 
পাঠে জানা যায় যে, গৌভিলাচাধ্য গৌতমবংশের শিষ্য । 
গোভিলাচার্য্ের গুরুর নাম যমরাধ-গৌতম। অর্থাৎ তীহার 
নিজের নাম যমরাধ এবং বংশনাম গৌতম। গোৌঁতমের 
নামে যে ধর্মাশান্ত্র গ্রচলিত, তাহ! গৌতমীয় বলিয়া এ গ্রন্থে 
এবং অন্যাত্র কথিত হইয়াছে । এতদ্দারা প্রতীত হইতেছে 
যে, গৌতমবংশের আদিপুরুষ গৌতম ধর্মশান্ত্রের প্রণেতা । 
বেদে কতিপয় গৌতমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। এমন 
কি, গৌতমের নামে একটা শাখা আখ্যাত হইয়াছে। ধাহার 
নামে বেদশাখ আখ্যাত হইয়াছে, তিনি যে অতীব প্রাচীন 
মহযি, তাহা" বলিয়। দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অক্ষপাঁদ 
গৌতম বেদব্যাসের সমসময়বর্ভী। সর্বজনীন কিংবদন্তী দ্বারা 
ইহা অবগত হওয়া যায়। ন্যায়দর্শনকর্তার নাম অক্ষপাঁদ, ইহা 
মমস্ত আচারধ্যদিগের অনুমত | তাহাকে গৌতম নামে কোন 
আচার্য্য অভিহিত করিয়াছেন, ইহার. উদাহরণ, সহজপ্রাপ্য 
নছে। দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষের মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার 
নাম গতম, গৌতম নহে ইহা যথাস্থানে বলিয়াছি। 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কিনা? ৯৫ 


স্বধীগণের ম্মরণার্থ সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। 
শ্রীহর্য বলেন, "-, 

অধর ব: মি্বাজায যাক্যানুষ মন্থান্ুনি:। 

নীনল নলবন্র্ব যঘা নিন্ম নগ্ন ঘ: ॥ 

ন্যায়দর্শনের মতে মুক্তি-অবস্থাতে স্থুখ দুঃখ বা জ্ঞান 
থাকে না। মুক্তাত্বা প্রস্তরাদির ন্যায় অবস্থিত হয়। তৎ- 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল! হইতেছে যে, যে মহামুনি প্রস্তরা- 
বন্থারূপ মুক্তির জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহাকে তোমরা 
গোতম বলিয়া জানই। গোতম বলিয়া জানিয়। তাহাকে 
যেরূপ বুঝিতেছ, তিনি বস্তৃত তাহাই। অভিপ্রায় এই যে, 
গো শব্দের পরে প্ররুষ্টার্ঘে তম প্রত্যয় হইয়া গোতম শব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব তিনি গো-তম অর্থাৎ প্রকৃ$ গোরু 
বা প্রকৃষ্ট গোপগু। মহামুনি শব্দও উপহাসচ্ছলে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ্রীহ্র্ষ চার্ববাকমুখে উক্ত বাক্যের অবতারণা 
করিয়াছেন। পরন্ত তাহার মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার নাম 
গোতিম, গৌতম নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । গোতম 
শব্দ গৌতম শব্দে পরিবর্তিত হইতে বিশেষ আয়াস অপেক্ষা 
করেন্ম। সেষঘাহা হউক, গোতম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা) 
গৌতম ধর্মশান্ত্রের প্রণেতা । স্থতরাং দর্শনকর্তাদের ভ্রম- 
গ্রমাদ হইয়৷ থাকিলেও ধম্মসংহিতাতে ভ্রমগ্রমাদ হুইবার 
কোন কারণ নাই! একজন খধির কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়া সমস্ত খষি ভ্রমপ্রমাদের, বশীভূত, 
এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারকর্তা 
শঙ্করমিশ্র তাদৃশ অনুমানকর্তাদিগের সংবন্ধে একটা কৌতুকা- 


৯৬ তৃতীয় লেকৃচর | 

বহ উত্তর দিয়াছেন । অদ্বিতীয় মীমাংসক প্রতাকর অনুমান 
করেন যে, কোন পুরুষ সর্বজ্ঞ হইতে পারে না তিনি 
বিবেচন! করেন যে, তিনি নিজে পুরুষ অথচ সর্বজ্ঞ নছেন, 
অপরাপর পুরুষও পুরুষ, অতএব তাহারাও সর্বজ্ঞ নহে। 
ইহার উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলেন যে, আমি পুরুষ অথচ আমি 
মীমাংসাশান্ত্র জানি না। প্রভাকরও পুরুষ, অতএব অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, তিনিও মীমাংসাশান্্ব জানেন না। 
শঙ্কর মিশ্র প্রভাকরকে সুন্দর উত্তর দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 
ফলত একজন ছাত্র অঙ্ক কধিতে পাঁরে না, অতএব অপর 
ছাত্রও অঙ্ক কধিতে পারে না। একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে 
অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া৷ দিতে পারেন না, অতএব 
অপর শিক্ষকও ছাত্রদিগকে অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝা- 
ইয়। দিতে পারেন ন| ইত্যাদি অনুমান অপেক্ষ। কথিত অন্ু- 
মান অধিক মূল্যবান নহে। 


চতুর্থ লেক্চর। 
উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। 


দর্শনশান্ত্ে আত্মার সংবন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহ্বার কোন মতই ত্রমাত্বক নহে। কুতাকিকদিগের 
কৃতর্ক নিরাসের জন্য দর্শন-প্রণেতাগণ ইচ্ছাপূর্ববক শ্রুতি- 
বিরুদ্ধ মতেরও উপন্যাস করিয়াছেন। ইহা পূর্বের বলিয়াছি। 
নিজের অনভিমত বিষয়ের উপন্যাম করিয়। প্রতিপক্ষের 
তর্কের খণ্ডন করা পূর্বধচারধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ, ইহার উদীহরণ 
বিরল নহে। ন্যাযদর্শন-প্রণেত৷ গৌতম, জঙ্গ ও বিতগাবাদ 
অবলম্বনে কুতাকিকের তর্ক খণ্ডন করিয়া বা! প্রতিবাদীকে 
পরাজিত করিয়। শাস্ত্র দিদ্ধান্ত রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া- 
ছেন। জল্প ও বিতগার উদ্দেশ্য তত্বনির্ণয় নহে। তাহার 
উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের তর্কখগ্ডন এবং পরাজয় সম্পাদন । প্রতি 
পক্ষ পরাজিত এবং তাহার তর্ক খণ্ডিত হইলে শাস্তসিদ্ধাস্ত 
স্থরক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। যে ন্যায়দর্শন-প্রণেতা জল্প ও 
বিতগার সাহাষ্য লইয়। পতিপক্ষকে পরাজিত করিতে এবং 
তাহার তর্ক খগ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি নিজ- 
দর্শনে তাদৃশরীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ বিবেচন| 
করিলে অসঙ্গত হুইরেনা। আত্মার সংবন্ধে ন্যায়দর্শনের 
অধিকাংশ তর্ক দেহাত্ববাদাদির খগ্ুনে নিযুক্ত হুইয়াছে। 
যে কোনরূপ দেহাত্ববাদাদির খণ্ডন হইলে শাক্রসিদ্ধাস্ত 
রক্ষিত হয়। 


১৩ 


৯৮ চতুর্থ লেক্টর | 

আত্ম। দেহ নহে--দেহ হইতে অতিরিক্ত পর্ধার্ঘ। ইহা 
সিন্ধ হইলে বুঝিতে পারা হায় খে) কর্তমান দেহের উৎ- 
পত্তির পূর্বেও আত্মা ছিল এবং বর্তমান দেহের বিনাশের 
পরেও আত্ম। থাকিবে। কেননা, আত্মা দেহাতিরিক্ত হইলে 
তাহার'উৎপত্তি বিনাঁশ প্রমাণ করা সম্ভবপর নহে?" .প্রত্যুত 
আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর । আত্মার নিত্যত্থের 
প্রাণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থুধীগণ তাহা শ্মারণ 
করিবেন। আত্ম! দেহাতিরিক্ত ও নিত্য হইলে, বিনা কারণে 
তাহার দেহসংবন্ধ-ও দেহবিযোগ হইবে, এরূপ কল্পনা করা 
সঙ্গত হইবে না। আত্মার দেহসংবন্ধ ও দেহবিষোগ অবশ্য 
কারণ-জন্য বলিতে হইবে। আত্মার দেহসংবন্ধাদির লৌকিক 
কৌন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। অগত্যা এ কারণ অলৌ- 
কি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্__এ কারণ নির্দেশ 
করিয়! দেয়। এ কারণ অদৃষ্টী । অদৃষ পূর্ববাচরিত কর্মের 
নামান্তর । কর্মানুসারে অভিনব বস্তর সহিত সংযোগ .ও 
বিযোগ লোকেও দেখিতে পাওয়া! যায়। সদনুষ্ঠান-কর্তাগণ 
রাজনম্মান লাভ করিলে তাহাদিগকে তছুচিত অভিনব বেশ 
ধারণ করিতে হয়। তাহার কোন আচরণে রাজা কুপিত হইয়া 
ূ্বদন্ত সম্মানের প্রত্যাহার করিলে এ সম্মানার্হ বেশের 
সহিত ভাহাদের সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তখন তীহাদিগকে এ 
বেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। অসদাচরণ করিলে কান্নাগারে 
দ্ধ হইয়া! থাকিতে হয়। যাহারা কারাগারে আবন্ধ খাঁকে, 
তাঁহীদেরও তছুর্চিত অভিনব বেশ পরিগ্রহ করিতে: হ্য। 
তাহাদের আচরণের তারতম্য অনুসারে কারাগারে ওাহী- 





(উপদেশ ওচধদের ক্লাভিত্রায়। ৯ 


বের স্থখনুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে | কেহ প্রন্থত হয়, 
(কাহারও হন্তপদ নিন বন্ধ হয়, কেহ বা কিয় পরিমাণে 
স্বচ্ন্দতা লাভ করে। সমশ্রেণীস্থ লোকের উপর, কিম 
পরিমাণে আধিপত্য করে। নির্দিউ সময় অতিবাহিত হইলে 
কারাগারের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ববাচরিত 
কদ্ধের 'অনুমারে জীবাত্মাও দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হয় । 
কর্মানুসারে তাহাদের হখছুঃখের তারতম্য হয়। কেহ 
নিরম্তর কষ্ট ভোগ করে। কেহ হ্ৃখীহয়। কেহ শিবিক 
বহন করে, কেহ শিবিকারূঢ় হইয়া থাকে । কেহ অন্যের 
অধীন হয়, কেহ অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। 
নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে দেহের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন 
হয়! ষায়। কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও যেমন কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্দিষ্ট আছে। দেহ-কারাগার বদ্ধ জীবেরও সেইরূপ 
কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশ থাকা সঙ্গত। বেদ-_জীবের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশে করিয়া দ্েয়। কারাগারবদ্ধ- ব্যক্তির 
কর্তব্যাকর্তব্য যেমন রাজাজ্ঞা দ্বারা নিয়মিত হয়, দেহ 
কারাগার-বদ্ধ জীবের কর্তব্যাকর্তব্যও সেইরূপ রাজাধিরাজের 
অর্থাৎ সমগ্র জগতের অধীশ্বরের কি না পরমেশ্বরের আঁজ্ঞা- 
দ্বারা নিয়মিত হয়। পরমেশরের সেই - আজ্ঞা বেদ বলিয়া 
কখিত। জীবাত্ম! দেহ হইতে অতিরিক্ত ও নিত্য হইলে 
স্পঙ্উই বুঝ! যাইতেছে যে, জীবাত্মার কারধ্যক্ষেত্র বর্তমান 
সাঙ্গ ভোগ ও ভোগাধিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে। দেশাস্তর- 





১৮০ চতুর্থ লেক্চর । 
'গামী পাস্থ যেমন পূর্ব্ব হইতে দেশান্তরের আবশ্যক কার্য্যের 
জন্য সংবল সংগ্রহ করে, জীবাজ্মার পক্ষেও সেইরূপ 
লোকান্তরের জন্য সংবল সংগ্রহ করা সঙ্গত ও আবশ্যক | 
বেদের উপদেশের অনুসরণ করিয়। চলিলে লোকান্তরের 
সংবল সংগৃহীত হয়। বালক নিজের হিতাহিত বুঝিতে 
অক্ষম। বলিকের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কারণিক পিতা! 
বালকের হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং অহিতকর 
বিষয় হইতে বিনির্ন্ত হইতে তাহাকে উপদেশ করেন। 
তজ্জন্য বালকের প্রার্থনা করিতে হয় না। জীবাত্মাও নিজের 
হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে। করুণাময় পরম পিতা-_ 
পরমেশ্বর অগ্রার্থিতরূপে তাহার হিতাহিতের উপদেশ করিয়া- 
ছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পরমেশ্বরের 
তাদৃশ উপদেশ বেদশান্ত্র। স্মৃতিকার বলিয়াছেন, 
ন্সী জন্ত্বলীম্াঘনাকন: স্তন: | 
বহ্ষহ্দ হিনীলক্ভ্রন্‌ জন আা ঘুত্নলন না| 

প্রাণিমকল অজ্ঞ স্থতরাং নিজের স্বখদুঃখ বিষয়ে তাহাদের 
স্বাতন্তয নাই। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়। তাহার! স্বর্গে যায় 
ব! গর্ভে পতিত হয় অর্থাৎ নরকে গমন করে। রাজা প্রজার 
মঙ্গলের জন্য তাহাদের কর্তব্যাকর্ভব্য নির্ধারণ করেন, আর 
পরমেশ্বর বিশাল ব্রন্ষাণ্ড স্থষ্টি করিয়া তাহার জন্য অর্থাৎ 
তদন্তর্গত প্রাণীদের জন্য কোনরূপ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ 
করেন নাই, ইহা অশ্রদ্ধেয়। স্থৃধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন 
যে, দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মা সিদ্ধ হওয়াতে প্রকারান্তরে 
বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে।  দর্শনকারদিগের আশ্চর্য্য 
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কৌশল! তাহাদের এক. বিষয়ের দিদ্ধান্ত পরোক্ষতাবে 
অনেক বিষয়ের সমর্থনোপযোগী হইয়া থাকে । 

আপত্তি হইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যেমন বেদশাস্র 
ঈশ্বরাজ্ঞা রূপে সম্মানিত, দেশান্তরে শাস্ত্রাস্তরও সেইরূপ 
ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া সম্মানিত। প্রকৃতপক্ষে কোনশাস্ত্র ঈশ্বরাজ্ঞা, 
তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই । ইহার উত্তরে অনেক বলিতে 
পারা যায়। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার 
আলোচন। না করাই সঙ্গত | দেশবিশেষের এবং তন্তদ্দেশবাসি- 
লোকের অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে পরমেশ্বর বিভিন্ন দেশের 
জন্য বিভিন্নরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও 
কোন দৌষের কারণ হয় না। রাজা বিভিন্ন দেশের প্রজা- 
দের জন্য বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থ! প্রণয়ন করেন, ইহা প্রত্যক্ষ 
পরিদৃষ্ট | ভারতবর্ষ__কন্মাভূমি, অপরাপর দেশ__ভোগভূমি। 
সমস্ত দেশের কর্তব্যাকর্তব্য একরূপ না হইয়া বিভিন্নরূপ 
হইবে, ইহা সর্বথা স্থসঙ্গত। প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, 
দেশ কাঁল পাত্র অনুসারে মনোনীত বৈদিক কোন. কোন 
উপদেশ শাস্ত্ান্তরে পরিগৃহীত ও উপন্যাসাদি দ্বারা পল্লবিত 
হইয়াছে। দেশান্তরীয় শাস্ত্রের কাল সংখ্যা আছে, বেদের 
কালসংখ্য। নাই। বেদ--অনাঁদি-কাল-প্রবৃভ | স্থতরাং অন্যান্য 
শাস্্র_অনাদিকাল-প্রবৃভ-বৈদিক-উপদেশ হইতে সম্কলিত 
হওয়া সম্ভবপর | বেদশাস্ত্র--শাস্ত্ান্তর হইতে সম্কলিত হওয়া 
মন্তবপর নহে। ধাহাদের মতে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাজার 
বর্ষের অধিক নহে, তাহাদের শান্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
বেদ শাস্ত্র হইতে সক্কলিত হওয়! কিছুই বিচিত্র নহে । তাহা- 
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দের দেশের বয়ঃক্রম ৫1৬. হাজার বর্ষ হইতে পারে । কিন্ত 
পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাঁজার বর্ষ হইতে অনেক অধিক সন্দেহ 
নাই। , সে যাহা হউক । কথাপ্রসঙ্গে আলোচ্য বিষ হইতে 
কিছু দুরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচ্য বিষয়ের 
অনুমরপ করা যাইতেছে। 
প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিবার সময়ে নিজের অনডি- 
মত মতের উপন্যাস বা অঙ্গীকার পূর্ববাচার্ধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ। 
স্থলবিশেষে উহা! প্রৌট়িবাদ বা অভ্যুপগমবাদ বলিয়া কথিত। 
ন্যায়দর্শনে কিঞ্চিৎ বিশেষ অবলম্বনে উহা অভ্যুপগম 
সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । ন্যায়ভাষ্যকার বাঁৎস্যায়ন 
বলেন, 
বীযলন্স্‌ অমলবিদ্বান্ন: বন্য ্বিভ্যাঘমিঅযা 
মবঘতনক্মালাল্ব দনন্কানী। 
অর্থাৎ নিজের অতিশয় বুদ্ধিমত্ত। খ্যাপনের জন্য অথব! 
পরবৃদ্ধির প্রতি অবজ্ঞ৷ প্রদর্শনের জন্য অস্যপগম সিদ্ধান্তের 
প্রবৃত্তি হয়। উহা কেবল আধুনিক গ্রস্থকর্তারাই অবলম্বন 
করেন নাই। খাষিরাও উহার অনুসরণ করিয়াছেন । বিষণ 
পুরাণে উক্ত আছে ঘে__ 
হল মিনা ইন্স, বিজন্যা: জা লতা । 
জলাঞ্জঘনদ নল ফন্গম: সুযনা মল । 
হে দৈস্তা; অভ্যুপগম অর্থা অঙ্গীকার করিয়। ভিন্নদর্শীদিগের 
বিবিধক্কল্প আমি বলিয়াছি। তদ্বিষয়ে সংক্ষেপ শ্রবণ কর। 
খষিদেন্র সংবদ্ধে অদ্ভ্যপগমবাদ যখন প্রমাণ দিদ্ধ হইতেছে, 
তখন ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকর্তা ধাষিগণ জভ্যুপগমৰাঁদ অবলম্বন 
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করিয! বিভিন্ন মতের উপন্যাস করিয়াছেন, এইরূপ 'ষলিলে 
অঙঙ্গত হইবে ন।' প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি অপিপ্রায়ে 
খধিগণ অস্ভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়! বিভিন্ন মত. প্রচার 
করিলেন? সকলেই স্বকৃত দর্শনে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মতত্বের 
উপদেশ করিলেন না কেন? খধিদের অভিপ্রায় তাহাই 
বলিতে পারেন। শাস্ত্র-তীৎুপর্ধ্য পর্যযালোচনা করিলে যেরূপ 
বুঝিতে পার! যাঁয, তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । প্রস্থান- 
তেদ অবলম্বন করিয়। দর্শনশান্ত্র প্রণীত হুইয়াছে। ইহা 
পুর্ব চাধ্যদিগের দিদ্ধান্ত। ন্যায়তাষ্যকার ভগবান বাংস্যায়ন 
বলেন” 

লক্গ ঝস্যাহীলা দপ্রন্নদ্বনললগ্রব্ধন্‌ | দমযাত্ঘী- 
অগ্রামস্থা্ সলাধীনূ সলীবিগ দ্বানলমন্লী ল আমি” 
বিদ্যন্ন ছনি। অন্মনিননূ। ক্লান্ত বলব্তরী নিজ্যা: 
ভুধজ-সহ্ালা: দাযঝ্লামন্তনত্বানীঘতিহ্ঞন্ন ; ঘাষাঁ 
্বন্তণীযিলালীদ্বিজী ন্যাঘনিত্যা। লহ্যা; দক 
সব্যালা: ফযাত্য: হা: | নমাঁ ঘৃপব্নত্বন- 
মন্লবয্যাত্যানরিত্যালাক্ঘনিত ব্যান অঘীদলিমক্: | 
নজ্মান্‌ ছযাবিলি: হা: ঘঘজ্‌ সহ্সাহেনী। 
ইহার তাৎপর্য্য এই-_ প্রমাণ, প্রমেয, সংশয়, প্রয়োজন 
প্রভৃতি ষোলটী পদার্থ ন্যায়দর্শনে অঙ্গীকৃত হ্ইয়াছে। 
তদ্বিষষে আপত্তি হইতেছে ষে, প্রমাণ ও-প্রমেয় পদার্থ অঙ্গী- 
কৃত হইলে সংশয়াদি পদার্ঘ.পৃথক্‌ ভাবে বলিতে হয় নাঁ। 
কেননা) সংশয়াদি পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাগ পদার্থ ও শুষেয় 
পদার্থের অন্তভূতি, তদপেক্ষা অতিরিক্ত নছে। স্তৃতরাং 
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₹শয়াদির পৃথকৃভাবে নির্দেশ কর! আবশ্যক হইতেছে না। 
এই আপত্তির সমাধান করিতে যাইয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন 
যে, একথ! সত্য যে সংশয়াদি পদার্থ__প্রমাণ ও প্রমেয় পদা- 
ধের অন্তর্গত । পর্ত আ্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ( বেদত্রয় ), বার্তা ও 
দণ্তনীতি এই চারিটা বিদ্যা প্রাণীদিগের অনুগ্রহার্থ উপদিষ্ট 
হইয়াছে। বিগ্যা-চতূফয়ের প্রস্থান অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয় 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বা বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ। ত্রয়ীবিদ্যার 
প্রস্থান__অগ্নিহোত্রাদি । বার্তাবিদ্যার প্রস্থান_হুল শক- 
টাদি। দগুনীতিবিদ্যার প্রস্থান__ন্বামী অমাত্য প্রভৃতি । 
আশ্বীক্ষিকী চতুর্থবিদ্যা, তাহার প্রস্থান-_সংশয়াদি। অতএব 
্রস্থান-ভেদ রক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্‌ পরিকীর্ভন 
আবশ্যক হইতেছে। সংশয়াঁদি পদার্থ পৃথক্‌ ভাবে না 
বলিলে ন্যায়বিদ্যার ন্যায়বিদ্যাত্ব থাকে না। উপনিষদের 
ন্যায় ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্ববিদ্যামাত্র হইয়! পড়ে। পুজ্যপাঁদ 
ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মতে কেবল ন্যায়দর্শন মাত্রই ন্যায়- 
বিদ্য| বা তর্কবিদ্য। নহে। তাহার মতে কপিল কণাঁদ প্রভৃতি 
সকলেই তাফিক, স্তৃতরাং তাহাদের দর্শন সাধারণতঃ তর্ক- 
বিদ্যা হইলেও তাহাদের প্রস্থান ভেদের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
দর্শনে পৃথক পৃথক্‌ রীতি অবলম্িত হইয়াছে । তাহ! 
হইলেও মূল নিয়মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। পক্গিলম্বামী 
বলিয়াছেন যে, প্রাণীদিগের অনুগ্রহের জন্য সমস্ত বিদ্য! 
উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রাণীদিগের বলিতে-_মনুষ্যদিগের, এই- 
রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । কেন না, বিদ্যার উপদেশ দ্বার! 
মনুষ্েরাই অনুগৃহীত হুইয়া থাকে । তদ্দারা পশ্বাদি অন্ু- 
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গৃহীত হয় না। তত্ববকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, লোকের ব্যুৎপাদনের জন্য শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে । সমস্ত 
লোক সমান বুদ্ধিমান নহে। সমস্ত লোকের একরূপ, সামর্থ্য 
নাই একরূপ রুচি নাই। যাহা তীক্ষ বুদ্ধির বোধগম্য হইবে 
মন্দ বুদ্ধির পক্ষে তাহা বোধগম্য হয় না। যে বিষয়ে যাহার 
স্বভাবিক রুচি আছে অল্পায়াসেই সে-_সে বিষয় গ্রহণ করিতে 
পাঁরে। অরুচিকর বিষয়ের অনুশীলন বা৷ তত্বনির্ধারণ করা 
বড় সহজ .কথ! নহে। লোকের উপকারার্থ খষিরা দর্শন 
প্রণয়ন করিয়াছেন । উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে লোক 
ত্রিবিধ ইহাতে কোন বিবাদ নাই। স্্তরাঁং দয়ালু ধধিগণ 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোৌকদিগকে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন প্রণালীর 
দর্শনশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে__- 
স্মঘিজ্াবিনিনল মাব্জাব্যৃধান্ম্রাসল: | "... 

অর্থাৎ অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। 
স্থধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা শাস্ত্রকর্ভাদের 
অভিপ্রায় বুঝিতে ন৷ পারিয়৷ শান্তর সকলের পরস্পর বিরোধ 
বিবেচন। করিতেছি । এবং তন্ম লে শাস্ত্রে অনাস্থা স্থাপন 
করিয়া নিজের বিদ্যাবভ! ও বুদ্িম্তা খ্যাপন করিতেছি। 
সে যাহা হউক। প্রকৃত আত্মতত্ব অত্যন্ত গম্ভীর পরম 
সুন্ষম। সহসা উহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুক্ষ বিষয় বুঝিতে 
হুইলে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক । আমাদের চিত্ত নানা 
বিষয়ে বিক্ষিণ্ত। সহসা সুন্গম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা 
সম্পাদনও সম্ভবপর নছে। প্রথম অধিকারীর পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত স্ুল বিষয়ের উপদেশ গ্রয়োজনীয়। দ্বিতল 
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ও ভ্রিতলাদিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সোপান- 
পরম্পরার সাহায্য লইতে হয়, পরম সুন্ষম আত্মতত্ব অবগত 
হইতে, হইলেও মেইরূপ স্থুল বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। 
অর্থাৎ প্রথমত স্থুলভাবে আত্মতন্ব অবগত হইয়া ক্রমে 
সুন্ষমতম আত্মতন্বে উপনীত হইতে হয়। সাংসারিক নানা 
বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও কোন স্থুল বিষয়ে চিত্তের 
সমাধান নিতীন্ত ছৃষ্ধর নহে। কামাতুর ব্যক্তির কামিনীতে 
চিত্ত সমাধান, ইযুকারের ইধু নিম্মীণে চিন্ত সমাধান প্রস্ততি 
ইহার দৃষ্টান্ত। অপরাপর বহিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
সহসা সুক্ষতম আত্মতত্বে চিত সমাধান করা যেমন 
দুঃসম্পাগ্ঘ, স্থল আত্মতত্বে চিত্ত সমাধান কর! তত ছুঃসম্পাদ্য 
নহে। এইজন্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে প্রথম ভূমিতে বা 
প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ প্রথমাধিকারীর জন্য অপেক্ষাকৃত স্থুল- 
ভাঁবে আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বা আত্মার অনুমান করা 
হইয়াছে পণ্ডিত, মূর্খ, বাল, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই বিবে- 
চন করে যে, আত্মার জ্ঞান আছে, ইচ্ছা! আছে, যত্ব আছে, স্থখ 
আছে, দুঃখ আছে, কর্তৃত্ব আছে, ভোক্ত্ব আছে। অর্থাৎ 
আত্ম! জানিয়। শুনিয়! ইচ্ছা পূর্বক যত্ব করিয়৷ কর্মের অনু- 
স্কান করে এবং অনুষ্ঠিত কন্মের ফলভোগ করে। কৃষি ও 
রাজসেবাদির অনুষ্ঠান করিয়! তাহার ফলভোগ করা, ভোজন 
করিয়া তৃপ্তি লাভ করা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন রূপে উল্লেখ 
করিতে পারা যায়। সচরাচর নকলে দেহকে আত্মা বলিয়। 
জানে। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, এ বিশ্বাস অতি. অল্প 
লোকের দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বাহার! শাস্ত্রের অনুশীলন 
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করেন-_্ষাহারা পরীক্ষক অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা পদার্থ নির্ণয় 
করেন, তীহারা দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন বটে। 
পরস্ত সাধারণ লোকে দেহকেই আত্মা বলিয়া বিবেচনা 
করে। পরীক্ষকগণ যুক্তি দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাহারাও দেহাত্ম-বুদ্ধি একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি ছুর্বল হইতেছি, 
আমি কৃশ হইতেছি, ইত্যাদি অনুভব ভীহাদিগকেও ভ্রমের 
দিগে অগ্রদর করে। তীহারাও এরূপ বলিয়া থাকেন। 
পুজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র ভামতী গ্রন্থে বলিয়াছেন-__ 
অহীগ্রজাণা ন্বক্ি্ জপ্রা ন লীব্িজালাম্‌। ঘহীজনা- 
ক্মসি স্টি ্নরন্ভাষেলয় ল ভীজঘালান্মমলিবন্কীন্ী। 
অর্থাৎ বাল শরীরের ও বৃদ্ধ শরীরের ভেদ থাকিলেও 
“সেই আমি” এইরূপে অভেদে আত্মার অনুভব হইতেছে, ইহা 
পরীক্ষকদিগের কথা । ইহা! লৌকিকদিগের কথা নহে, 
লৌকিকের! দেহকেই আত্ম! বলিয়া! জানে । ব্যবহারকালে 
পরীক্ষকেরাও লোক সামান্য অতিক্রম করিতে পারেন না। 
অর্থাৎ পরীক্ষকদিগের ব্যবহারও লৌকিকদিগের ন্যায়। 
অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে 
জ্াহ্মতিন্নজা; ব্বব্জ ত্র জঘমন্নি ন সলিঘন্লাহ: | 
ধীহার! শাস্ত্র চিন্তা করেন, তাহার! এইরূপ বলিয়া 
থাকেন। প্রতিপত্তার! অর্থাৎ সাধারণ লোকে এরূপ বলে না। 
এ অবস্থায় একেবারে বেদান্তানুমত পরম-সূক্ষম আত্মতত্বের 
উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কোন কার্যকর হইবে না, উর 
ভূমিতে পতিত জল বিন্দুর ন্যায় এ উপদেশ ব্যর্থ হইবে। 
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আত্ম! এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ । জ্ঞান 
আত্মার ধর নহে, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ । সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ এ 
সমস্ত আত্মার ধর্ম নহে, আত্মা কর্তা নহে, আত্মা ভোক্তা! নহে, 
ইহাই বেদান্তের উপদেশ। যাহারা দেহকে আত্ম! বলিয়! 
বিবেচনা! করে, তাহাদের অন্তঃকরণে এ সকল উপদেশ 
প্রবেশলাভ করিতে পারে ন।। কার্যকর হওয়া তদুরের কথা । 
বরং তাহার তাঁদুশ উপদেশ শুনিয়া চমতকৃত ও বিস্মিত 
হইবে এবং উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থ স্থাপন করিবে, তাহার 
কথ| বিশ্বীম করিতে পারিবে না। যে বাঁলক সামান্য সামান্য 
যোগ বিয়োগে অভ্যস্ত নহে, তাহার গিকট অব্যক্ত রাশির 
জটিল অঙ্ক উপস্থিত করিলে সে কিছুতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পাঁরিবে না। যাহারা দেহকে আত্মা বলিয। বিবেচন। 
করে, তাহাদিগকে প্রথমত-__আত্ম। দেহ নহে, দেহ হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, এই কথাই উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়| 
উচিত। জ্ঞান, ভ্খ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব আত্মার 
আছে, ইহা যাহাদের দুঢ়বিশ্বাস, তাহাদের সংবন্ধে 
দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রথম উপদেশ দিবার সময়ে 
তাহাদের তাদুশ বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ কর! উচিত 
নহে। তাহারা আত্মাকে স্বথী দুঃখী কর্তা ভোভা! 
বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে তাহা করিতে 
দেওয়া উচিত। তাহার আত্মাকে কর্তা ভোক্তা স্তুখী 
দুঃখী বিবচনা করিতেছে করুকৃ। পরস্ত আত্ম! কর্তা 
ভোক্তা স্খী ছুঃখী হইলেও আত্মা দেহ নহে, স্থুখী ছুঃখী 
কর্তা ভৌন্তা হইলেও আতা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, 


উপদেশ ভেদের অতিগ্রায়। ১০৯ 


এই টুকুই - প্রথমত: তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ও 
বুঝিতে দেওয়া! উচিত। ন্যায়দর্শনে এবং বৈশেষিকদর্শনে 
তাহাই করা হইয়াছে। আত্মা কর্তা ভোক্তা স্তৃখী দুঃখী 
এ সমস্ত শীকার করিয়া তথাবিধ আত্মা দেহ নহে দেহ 
হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, ন্যায় ও বৈশেধিকদর্শনে এতাবন্মাত্র 
বুধাইয়! দেওয়া হইয়াছে । সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে পূজ্যপাঁদ 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন__ 
ন্যাঘবশীমিজান্যা স্কি স্ত্বিতযান্ব্্ারনী ইক্কানি- 

মালনিনধীনালা দগ্রমলূমিজামালব্লাঘিন: | হজা 

অহলভ্ভ্বা দনক্যাবম্থানান্‌। 

ইহার তাৎপর্য এই, এককালে পরম সৃক্ষম আত্মততে 
প্রবেশ সম্ভবপর নহে। এই জন্য লোক সিদ্ব__আত্মার 
নানাত্ব, স্থুখিত্ব, দুঃখিত্বার্দির খণ্ডন না করিয়া! লোক-সিদ্ধ 
স্থখ ছুঃখাদির অনুবাদ পূর্বক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে 
কেবল দেহাঁদি হইতে পুথগ্ভাবে আত্মার অনুমান কর| 
হইয়াছে। অর্থাৎ আত্ম! দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌, এই 
মাত্র বুঝাইয়া৷ দেওয়া হইয়াছে। ইহা আত্মতত্ব অবগতির 
প্রথম ভূমি বা প্রথম অবস্থা। আত্মা দেহাদি হইতে 
পৃথগ্ভূত পদার্থ, ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে বহিমু্খ 
অন্তঃকরণ কিযপরিমাণে অন্তমু্খ হয়। এবং অন্তঃকরণের 
সমাঁধাঁনও কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন হয়। তখন প্রকৃত পক্ষে 
আত্মান্থখী বা ছুঃখী নহে, ইহা বুঝাইয়া, দেওয়া অপেক্ষাকৃত 
সহজ সাধ্য হইয়া উঠে হুইয়াছেও তাহাই । ন্যায় ও বৈশেষিক 
দর্শনকর্তীর! আত্মা দেহাদি নহে আত্মা! দেহাদি হইতে ভিন্ন 
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পদার্ঘ ইহা বুঝাইয়া দিলে__স্তগত্যা আত্মার স্বখ, দুঃখ, জ্ঞান 

ও কর্তৃত্ব নাই, সাধ্য ও পাতগ্রল দর্শনে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া 

হইয়াছে। বুঝাইয়| দেওয়া! হইয়াছে যে, হখ, ছুঃখ ও কর্তৃতাদি 
বৃদ্ধির ধর্ম | অনঙগ আত্মা বৃদ্ধিরভিতে প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়! 
আত্মার স্থখ ছুঃখাদি বোঁধ হয়। মলিনদর্পণে মৃখ প্রতিবিদ্বিত 
হইলে দর্পণগত মালিন্য যেমন মুখে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 
বৃদ্ধিগত স্বখছুঃখাদি বৃদ্ধি-প্রতিবিন্বিত আত্মাতে প্রতীয়মান 
হয়। এ প্রতীতি ভ্রান্তি মাত্র। আত্মা অসঙ্গ, জ্ঞান স্থখাদি 
আত্মার ধর্ম নহে, আত্ম! নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা কর্তা নহে, 
আত্মার সংবন্ধে এই কল সুক্ষমতন্ব্ সাংখ্যাদি দর্শনে বুঝা- 
ইয়। দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ দেহভেদে 
আত্মার ভেদ এবং আত্মার তোক্ত্ত্ব, লোকমিদ্ধ এইসকল 
বিষয় সাংখ্যাদি দর্শনেও স্বীকার করা হইয়াছে । ইহা আত্ম- 
তত্ব অবগতির দ্বিতীয় অবস্থা । স্তৃতরাং সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত 
. আত্মতত্ব মধ্যমাধিকারীর অধিগ্ম্য। উক্তরূপে সূক্ষ্ম আত্মততব 
অধিগত হইলে সুন্মতম বা পরম সুক্ষম আত্মতত্ব উপ- 
দেশ করিবার ম্যোৌগ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনে 
সেই পরম সুন্ষম আত্ম তত্বেরে উপদেশ প্রদত হইয়াছে। 
বেদান্ত দর্শনে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আত্মা 
দেহ-ভেদে ভিন্ন নহে। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। 
আত্ম! ভোক্তা নহে। আত্মা ভোগের সাক্ষী। আত্মার ভেদ 
ও ভোগ গুপাধিক মাত্র। ইহা আত্মতত্ব অবগতির তৃতীয় 
ভূমি বা চরম অবস্থা । স্থতরাং বেদান্ত দর্শনে উপদিষ$ 
আত্মতত্ব উত্তমাধিকারীর সমধিগম্য। পরম সৃক্ষ বা ছুর্ক্্য 


ছা 
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বি বুবাইতে হইলে প্রথমত সু বিষয় ্ার্শন ক 
রমেসুকষম বিষয় বা প্রকৃত ব্ষিয়ের গরার্ন করি 
ইহার দৃষটান্তস্থলে অরুত্ধতী-দর্শন-ন্যায়ের উল্লেখ .করিতে 
পারা যায়। সপ্তষিমগ্ুলের নিকটবর্তী কোন সুক্ষ্মতম তারার 
নাম অরুন্ধতী|। কোন ব্যক্তিকে অরুন্ধতী দেখাইতে হইলে 
প্রথমত অরুন্ধতী দেখাইলে ড্র্টা অরুন্ধতী দেখিতে পায় না। 
কারণ, অরুন্ধতী অতি সুন্ষম তাঁরা। সহসা দ্রফটা তাহা লক্ষ্য 
করিতে সক্ষম হয় না । সেইজন্য অভিজ্ঞ দর্শঘিত। প্রথমত 
প্রকৃত অরুন্ধতীকে না দেখাইয়া অরুন্ধতীর নিকটস্থ কোন 
স্থলতাঁর৷ অরুন্ধতী রূপে দেখাইয়। দেন্। দ্র এ তারাটা 
দেখিলে দর্শয়িত৷ বলেন যে, তুমি যে তারাটা দেখিলে, উহা 
প্রকৃত পক্ষে অরুন্ধতী নহে। এ দেখ, এ তারাটার নিকট 
অপর যে সুক্ষ তারাটা দেখা যাইতেছে, উহাই অরুন্ধতী । 
দ্রষ্ট। এ তারাটা দেখিলে তৎসমীপস্থ অপর একটা সৃক্ষমতর 
তাঁরা দেখান হয়। এইরূপে সর্বশেষে যে সুন্ষমতম তাঁরাটা 
দেখান হয়, তাহাই প্রকৃত অরুন্ধতী। প্রস্তাবিত স্থলেও 
এরূপ বুঝিতে হইবে । যিনি আত্মতত্ব অবগত নহেন) নৈয়া-₹ 
য়িক ও বৈশেষিক আচাধ্যগ্রণ তীহাকে বুঝাঁইয়৷ দিলেন যে, 
আত্মা দেহাদি নহে-_আত্ম৷ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা 
দেহতেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্ম জ্ঞান স্থখাদির আশ্রয়, আত্মা কর্তা 
ও ভোক্তা । আত্মা দেহাদি ভিন্ন ইহা৷ বুঝিতে পারিলে, বোদ্ধা 
কিয়ৎপরিমাণে সুম্ষম আত্মতত্ব অবগত হুইলেন, সন্দেহ নাই। 
কেন না, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এতাদৃশ আত্মজ্ঞান 
মোটামোটি বা স্থুল ভাঁবাপন্ন হইলেও দেহাত্মবাদ অপেক্ষা 
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ুন্ম, তদ্িষয়ে বিবাদ হইতে পারে না । তাদৃশ আত্মতত্ব অব- 
গত হইলে সাংখ্য ও পাতগ্রল আচারধ্যগরণ বুঝাইয়! দিলেন যে, 
আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ও 
তোক্তা বটে। পরক্ত আত্ম কর্তা নহে, আত্মা জ্ঞান হুখাদির 
আশ্রয় নহে, আত্মা নিত্যজ্ঞান স্বরূপ । সাংখ্য এবং পাতগ্ল- 
আচাধ্যগণ যে আত্মতত্ব বুঝাইয়৷ দিলেন, তাহা সম্যক্রূপে 
অবগত হইবার পর বেদান্তী আচাধ্যগণ বুঝাইয়! দিলেন যে, 
/ আত্ম' দেহভেদে ভিন্ন নহে-_আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা 
ভোক্তা নহে, আত্ম! ভোগাক্ষী ইত্যাদি। পরম সূক্ষ্ম আত্ম- 
তত্ব সহসা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য বলিয়! প্রকৃত আত্মতত্ব 
বুঝাইবার জন্য তৈভিরীয় উপনিষদে__অন্নময়, প্রাগয়ম, 
মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটা কোশ কল্পিত 
হইয়াছে । কোশ যেমন অসির আচ্ছাদক, ইহারাও সেইরূপ 
প্রকৃত আত্মতত্বের আচ্ছাদক হয় বলিয়। ইহারা কোশরূপে 
কথিত হইয়াছে । 
আপি হইতে পারে ঘে, অন্নময়াদি পঞ্চকোশ যদি আত্ম 
তত্বের আচ্ছাদক হয়, তবে তাহাদের সাহায্যে আত্মতত্বের 
অবগতি হইবে ইহা অসম্ভব । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
মচরাচর আচ্ছাঁদকের সাহায্যে আচ্ছাদ্যের অবগতি দেখিতে 
পাওয়া যায় না সত্য, পরন্ত স্থলবিশেষে আচ্ছাদকের সাহায্যে 
আঁচ্ছাগ্যের অবগতি দেখিতে পাওয়া যায়। সৈনিক পরিবেষ্টিত 
রাজা ব৷ দেনাপতি সৈনিক দ্বারা আচ্ছাদ্ হইলেও এ সৈনি- 
কের সাহায্যে তীহার অবগতি হয়। কাঁচ-সমাচ্ছাদিত চিত্র 
আচ্ছাদক কাঁচের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। চিত্র অন্যবস্ত 
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দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে তাহ! দৃষ্টিগোচর হয় না। উপ- 
নেত্র বা চসম! অক্ষরের আচ্ছাদক হইলেও তাহার সাহায্যেই 
অক্ষর পরিদৃষ্ট হয়। প্রখরতর সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে পারা যায় না। কিন্তু একখাঁনি কাঁচের একদিকে 
মসী লেপন করিয়া তাহ! চক্ষুর নিকট ধরিলে তদ্দারা মূর্ধ্য 
আচ্ছাদিত হয় সত্য, পরস্ত এ কাচখণ্ডের সাহায্যেই যথাষখ- 
রূপে সূর্য্য দেখিতে পাওয়া বায়। ক্ষুদ্র কাচ খগ্দ্বারা বিস্তৃত 
ূর্ধ্যমগ্ুলের আচ্ছাদন অসম্ভব বটে । কিন্তু দ্র্টীর নয়নপথ 
আচ্ছন্ন হইলেই সূর্ধ্য আচ্ছাদিত হইল বলিয়া লোকে বিবেচনা 
করে। মেঘমণ্ডল সূর্ধ্যকে আচ্ছাদন করিয়াছে, ইহা! সকলেই 
বলিয়া থাকেন্‌। সেস্থলেও অল্প মেঘ অনেক যোজন বিস্তীর্ণ 
ূর্্যম্ডলের আচ্ছাদন করে না। দ্রষ্টার নয়নপথ আচ্ছাদন 
করে মাত্র । হস্তামলক বলিয়াছেন, 
ঘনজ্রন্নভ্রডিহিলজ্ছন্মজ 
মথ্তা লিম্ম ম লন্ন ন্বালিলুত্ত: | 

অর্থাৎ মেঘদার! দ্রষ্টার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু আচ্ছাদিত 
হইলে মূঢব্যক্তি বিবেচনা! করে যে, মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া 
ূরধ্য নিপ্পুভ হইয়াছে। সে যাহা হউক্‌। কোন.কোন আচ্ছা- 
দক আচ্ছাগ্যের অবগতির সাহায্য করে তাহা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। প্রকৃত পক্ষে অন্নমযাদি কোশ আত্ম৷ 
নহে। অথচ সচরাচর লোকে তাহাদিগকেই আত্ম! বলিষ' 
বিবেচনা করে। এইজন্য উহার আত্মতত্বের আচ্ছাদক | 
উহাদের অনাত্বত্ব নিশ্চয় হইলে আত্মা তদতিরিক্ত ইহা 
বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে অন্নময়াদি কোশের সাহায্যে 

১৫ 


১১৪ চতুর্থ লেক্চর। 
প্রকৃত আত্মতত্ের অধিগতি হইয়। থাকে । আত্মা নিবিশেষ | 
আত্মা সর্বত্র অবস্থিত. হইলেও বস্তগরত্যা নিবিশেষ বলিয়া 
সহসা আতর উপলব্ধি হয় না । ইহাও বিবেচনা করা 
উচিত যে, ঘকালে চন্দ্র ও সূষ্যের গ্রহণ হয়, তখন রাহুর 
উপলব্ধি হয়। চন্দ্রার্কবিশি$ সংবন্ধই যেমন রাহুর 
উপলদ্ধির হেতু, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ গুহা-সংবন্ধ 
ত্রদ্ধের উপলব্ধির হেতু । বিশেষ সংবন্ধ না হইলে 
নিধিশেষ বস্তুর উপলদ্ধি হইতে পারে না। অন্তকরণ- 
বৃত্তিগত প্রতিবিন্বের সাহায্যে আত্মার উপলব্ধি হইয়া 
থাকে। বস্তুগত্যা পঞ্চকোশ সাক্ষাৎ সংবন্ধে আত্মার 
অবগতির হেতু নহে। কিন্তু পঞ্চকোশের বিবেক দ্বারা অর্থাৎ 
পঞ্চকোশের অনাত্বত্ব নিশ্চয় দ্বারা আত্মার অবগতি সম্পন্ন 
হয়। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাঁষ্য- 
কার ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বলেন__ 

ক্সর্মঘাহিষ্ৰি ম্সালন্লঘান্গক্ৰ ক্সান্ঙযীঝ্যন্নবনম 

রম্কা হিহাঘা সন্জমালজীল বিহিত যাব্জলত্যাজন- 

মন্বজীমাদনঘননানজন্তমজীরুঅনিত্্দীজবঘালিন নহ্তান্‌ 

দত্বীনি। 

অনেক তুষ ও কোদ্রবের বিতুষীকরণ দ্বারা যেমন তগুল 
্রদশিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যাকৃত পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারা 
আত্ম প্রদর্শিত হয়। বিদ্যা দ্বারা প্রত্যগাত্মরূপে সর্বতৌভাঁবে 
অন্তরতম ব্রহ্ম প্রদর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্র অপনেতব্য পঞ্চ- 
কোশের অবতারণা করিয়াছেন। পঞ্চকোশের মধ্যে অন্নষয় 
অপেক্ষা প্রাণময়, প্রাণময় অপেক্ষা মনোময়, মনোমঘ় অপেক্ষা 
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বিজ্ঞানময় .ও বিজ্ঞানময় অপেক্ষ। আনন্দময় .অন্তরভূম অর্থাৎ 
ৃক্ষ্ম। পঞ্চকোশের সাহায্যে ব্রন্মের সামান্যরূপ উপলদ্ধি 
হইলে পঞ্চকোশের বিবেকৰার। প্রত্যাগাত্বরূপে ত্রন্ষের উপ- 
লব্ধি সম্পন্ন হয়। বাহুল্যভয়ে পঞ্চকোশের বিবেকের প্রণালী 
প্রদর্শিত হইল না। বুদ্ধি-প্রতিবিম্িত চৈতন্য বুদ্ধির সমানা- 
কারে উপলব্ধ হয় বটে, পরন্ত বৃদ্ধি প্রকাশ্য, চৈতন্য প্রকাশক, 
এইরূপে বিবেক করিতে পারিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপলদ্ধি 
হইতে পারে। যেমন প্রজ্ছলিত কাষ্ঠ আপাতত অগ্নি-বলিয়া 
বোধ হয়, পরন্ত কাষ্ঠ অগ্নি নহে, কেন না কাষ্ঠ দাহ, অগ্নি 
দাহক। যাহ! কাষ্ঠের দাহক, তাহাই প্রকৃত অগ্নি। সেইরূপ 
চৈতন্য-প্রদীপ্ত বৃদ্ধিও চেতন বা আত্ম! বলিয়া বোধ হয় বটে, 
কিন্তু বুদ্ধি প্রকাশ্য, মাতম গ্রকাশক | যাহা বুদ্ধির প্রকাশক, 
তাহাই প্রকৃত আত্মা । শ্ুধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, 
পঞ্চকোশের সাহায্যে, কথঞ্চিৎ মোটামোটি ভাবে আত্মার 
উপলব্ধি হইলেও পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারাই. প্রকৃত 
পক্ষে আত্মতত্বের উপলব্ধি হয়.। পঞ্চকোশ প্রকৃত আত্ম- 
তত্বের সমাচ্ছাদক বলিয। শাস্ত্রে উহ! গুহারূপে কথিত 
হইয়াছে। পঞ্চকোশ বিবেককাঁর বলেন__ 


: অৃষ্থাছিন লক্ক অনমন্‌ হন্বজীগনিএজন: | 
বান সক্খা নন: ীস্ সবিবিতন। 


পঞ্চকোশ ৫ বিবেক দ্বারা | গুহানিহিত ্রহ্ম বুঝিতে পারা 
যাঁয়, এই জন্য পঞ্চকোশ বিবেক করা যাইতেছে । পঞ্চ- 
কোশের সহিত একাড়ৃত হইয়। ব্রহ্ম প্রতিভাত হন্।। পঞ্চ 


১১৬ চতুর্থ লেক্চর। 
কোশকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে বিবেচনা করিতে পারিলে 
্রন্গই প্রত্যগাত্ব। রূপে প্রতিভাত হন্‌। 

- আরু একটা বিষয় আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে। 
ন্যায়াদি দর্শনে অন্যান্য পদার্থ বিষয়ক উপদেশ অধিক পরি- 
মাণে প্রদত্ত হইয়াছে । আত্মাও একটা পদার্থ, এই হিসাবে 
আত্মার বিষয়েও উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । সাখখ্যদর্শনে 
প্রকৃতি সংক্রান্ত কথাই অধিক। পাতগ্জল দর্শনে প্রধানত 
যোগের বিষয় বলা হইয়াছে । একমাত্র বেদান্তদর্শনে বিশেষ 
ভাবে আত্মতত্ব পধ্যালোচিত হইয়াছে । বেদান্তদর্শনে যথেষ্ট 
যুক্তি থাকিলেও বেদান্তদর্শন প্রধানত শ্রুতিমূলক সুতরাং 
অপরাপর দর্শন অপেক্ষা প্রবল। অতএব বুঝ! যাইতেছে যে, 
ন্যায় বৈশেষিক দর্শনানুমত আত্মার নানাত্ব ও গণাশ্রয়ত্বাদি 
এবং সাংখ্যাদ্যন্ুমত আত্মার ভোক্তত্ব ও নানাত্ব বেদান্ত- 
দর্শন ছরা বাধিত হইবে । কারণ, বিরোধ স্থলে প্রবল প্রমাণ 
দুর্বল প্রমাণের বাধক হইয়া থাকে । সুতরাং পরস্পর বিরোধ 
হয় বলিয়া কোন দর্শনই প্রমাণ হইতে পাঁরে না সমস্ত 
দর্শন অপ্রমাণ হইবে, ইহা! বল! যাইতে পারে না। তবে 
বেদান্ত দর্শন কর্তৃক বাধিত হয় বলিয়া! ন্যায়াদি দর্শনের 
অপ্রমাণ্য হইবার আপত্তি হইতে পারে বটে। কিন্তু এ 
আপনিও সমীচীন বল! যাইতে পারে না। কেন সমীচীন 
বল৷ যাইতে পারে না, তাহার আলোচন! করা ষাইতেছে। 
পৃ্ববীচার্ধ্যগণ বলিয়াছেন-_- 

| ধজ্নহ: মজ্ছ: ঘ আজ্হাঘ: | 
_. অর্থাৎ যে অর্থে শব্দের তাৎপধ্য, উহ্াই শবের অর্থ। 
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আত্ম। দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করাই ন্যায় ও 
বৈশেষিকদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । আত্মার দেহাতিরিক্তত্বই 
ন্যায়াদিদর্শনের তাৎপর্ধ্য-বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে ক্লোনরূপ 
বিরোধ বা বাধ। নাই। আত্মার গণাশরযত্ব_ন্যায়াদি দর্শনের 
তাৎপর্য-বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহ! লোকসিদ্ধের অনুবাদ 
মাত্র। আত্মার অঙঙ্গত্ব নিগুণত্ব ও চৈতন্যরূপত্ব প্রতি- 
পাদন সাংখ্য ও পাতগ্রল দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত 
অর্থ। তদংশে বেদান্তদর্শনের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ নাই। 
আত্মার নানাত্ব ও ভোক্তত্ব সাংখ্যাদি দর্শনের তাৎপর্ধ্য- 
বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহা লোক প্রসিদ্ধির অনুবাদ মাত্র। 
উহ! বাধিত, হইলেও শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বল! যাইতে পারে 
না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার নানাত্ব প্রভৃতি সাংখ্যাঁদি 
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয় নহে, ইহা স্থির করিবার উপায় কি ? 
উপায় আছে। একটা ন্যায় আছে যে 
গ্সলন্যাক্স: ছাক্হাঘ: | 

অন্যরূপে যাহার লাভ হয় না তাহাই শব্দের অর্থ । 
আত্মার নানাত্ব, জ্ঞানাদিগুণাশ্রয়ত্ব ও ভোক্তত্ব প্রভৃতি 
লোক সিদ্ধ। আত্মার দেহাদিভিন্ত্ব ও নিগুণত্বাদি লোক- 
সিদ্ধ নহে। এই জন্য বুঝিতে পারা যাঁয় যে, যাহা! লোক 
দিদ্ধ নহে, তাহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। যাহা 
লোক সিদ্ধ, তাহ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয় নহে, উহা লোক- 
সিদ্ধের অনুবাদ মাত্র। যাহা সমস্ত লোকের স্ববিদ্দিত) 
শাস্ত্রে তাহার ব্যুৎপাদন নি্রায্োজন । পুজ্যপাদ বাচস্পতি 
মিশ্র বলিয়াছেন__ 


৯১৮ চতুর্থ লেক্চর |... 
হা বীন্ধঘিস্বলাহলৃত্যন ক্সঈহত্ত লহমবাইল দলিঘাহলনস্থনি। 
তেদ- শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য নহ্থে। 
কেন না, ভেদ__লোকসিদ্ধ। লোকদিদ্ধ ভেদের নিষেধ দ্বার! 
অভেদই শাস্ত্-প্রতিপাগ্য হওয়া! উচিত।: বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 
যে, নানাত্বাদি ব্যবহারিক, আর একাত্ম্য পারমার্থিক। 
ন্যায়াদি শাস্ত্রের তত্বজ্ঞান__ব্যবহারিক তত্বজ্ঞান। উহা 
অপর: বৈরাগ্য দ্বার৷ মুক্তির উপযোগী বটে। বিজ্ঞানামত 
ভাষ্যে দর্শন সকলের অবিরোধ সমর্ঘিত হইয়াছে। বাহুল্য 
ভয়ে তাহা৷ প্রদর্শিত হইল না। উদয়নাচাধ্য আত্মতত্ব বিবেক- 
গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববেধক শ্রুতির তাৎ- 
পর্ধ্য এই যে, মুমুক্ষুরা নিষ্প্রপঞ্চরূপে আত্মাকে জানিবে। 
একমাত্র আত্মার জ্ঞান অপবর্গ সাধন, ইহাই অদ্বৈত শ্রুতির 
তাৎপর্য্য। একমাত্র আত্মাই উপাদেয়, ইহাই আত্ম শ্রুতির 
তাৎপর্য্য। প্রকৃত্যাঁদি বোধক শ্রুতির ও তন্মুলক সাংখ্যাদি 
দর্শনের তাৎপধ্য-বিষয়ীভূত অর্থ__প্রকৃত্যাদির উপাসনা | মে 
যাহা হউক্‌। 
যে জন্য অপরাপর দর্শনে অযথার্থ মত নিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা পূর্বেবে বলিয়াছি। তীহারা অযথার্থ মত সম্নিবিষট 
করিয়। লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, একথ| বলিলে 
অপরাধী হইতে হইবে। আত্মার উপানক তাদৃশ অবথার্থ 
বিষয়ে লন্ধপদ হইতে পারিলেই ক্রমে যথার্থ বিষ তাহার 
গোচরীভূত হইবে । ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে রেখা রূপ অবথার্থ 
অক্ষর দ্বারা যথার্থ অক্ষরের অধিগতির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। রেখা বস্তুগত্য! অক্ষর নহে, পরন্ত তদ্দার! প্রকৃত 
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অক্ষরের অধিগতি হইয়া থাকে । সংবাদি-ভ্রমের কথাও 
উল্লেখ যোগ্য । সংবাদি-ভ্রমের বিষয় যথাস্থানে বলা হইয়াছে, 
স্ুধীগণ এস্থলে তাহা স্মরণ করিবেন। তাৎপর্ধ্য-বিষয় 
অর্থ বাধিত না হইলেই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে, ইহাতে 
পুর্ববাচাধ্যগণের মত ভেদ নাই। শব্দকৌস্তরভ গ্রন্থে তট্টোজী 
দীক্ষিত বলেন যে__ 
নাল্সন্যন্রিমযান্রাপ্রান্থ মামাব্যম্‌। 
ঘাহার তাৎপর্ধ্য-বিষয়ীভূত অর্থের বাঁধা নাই, তাহা প্রমাণ 
বলয়া পরিগণিত হইবে। ইহা সর্বতন্তর-সিদ্ধান্ত বলিলে 
অনঙ্কত হইবে না। ইহা! অস্বীকার করিলে বেদোক্ত অর্থ- 
বাঁদের প্রামাণ্য ছুল্লভ হইয়া পড়ে । অর্থবাদের যথাশ্রস্ত অর্থ 
বাধিত হইলেও তীগুপধ্য-বিষয় অর্থ বাধিত নহে। এই 
জন্য অর্থবাদ প্রমাণ । পঞ্চকোশাবতরণ-ন্যায় প্রভৃতির প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া! হরিকারিকাতে উক্ত হইয়াছে-_ 
ভামা: আিছ্যমাবালা ভ্রাজালামন্বান্ধলা: | 
ধা অক্সলি ক্জিত্রা লল: ঘন বলীত্ুলী। 
শিক্ষাকারী বালকদিগের উপলালন অর্থাৎ হিতকর 
উপায় সকল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বালকের! শান্তোক্ত 
অসত্য পথে স্থিত হইয়া সেই হেতুবলেই সত্য লাভ করে। 
হরি আরও বলেন__ 
তদীঘঘ্বনিঘক্সঘা: তঘামা কম্মঅক্যিনা: | 
উপেয় জানিবার জন্য বা প্রাপ্তব্য বিষযু পাইবার জন্য 
অব্যবস্থিত অর্থাৎ নানারূপ উপায় শাস্ত্রে নিদ্দিষউ হইয়াছে। 


পঞ্চম লেকৃচর। 
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পুর্ব যেরূপ বলিয়াছি, তদ্দারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 
ধষিরা ভ্রান্ত নহেন। তীহার! স্থলবিশেষে ইচ্ছাপূর্ববক 
বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। এবং লোকের 
মঙ্গলের জন্য দয়া করিয়া আত্মতত্ব বিষয়ে স্বীয় দর্শনে বিভিন্ন 
মতের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তীহাদের তাদৃশ বিভিন্ন মতের 
সম্নিবেশের অভিপ্রায় যে অতীব সৎ এবং সমীচীন, তাহা 
বলাই বাহুল্য । এ বিষয়ে কাশীরক সদানন্দ যতি বলেন,__ 
নব্ত নন্ি নদনিদাহ্লঘহাাঁ ব্শমানঘি সব্তানানা 
দা দিনিমযলল্। ল বদ্ভাদলি: | নন্ন্ যা লন্মীষযাঁ 
নিন্ধান্বরছিল্রারিনি বন | ভ্বুনীলামমিদাযাদবিষ্মালান্‌। 
বীমা মহ্আানন শৃঁঘাঁ লীনা লছ্যলাঘানিবন্মবারহৰ ঘহব- 
ঘানন শক্িনীর দহয্রহহন নহানলদ্সনিমান্স লান্মত্যন্। 
নস্থি ন জুনযা লান্লা;। দা বজক্সলান্। + *% ভিন 
অস্থিমৃন্বনমানা ম্সাঘানন: অহমঘবনার্ঠ সত নমানী মম 
ন ঝছ্মাননীনি লান্বিক্যলিহান্ধহযাম ন: সহ্ঘাললহাহমিলা- 
নন্তনানর্য। 
ইহার তাৎপর্যয এই | জগৎ মায়িক এবং অদ্বৈতই 
পরমার্থ তত্ব এরূপ হইলে দ্বৈতপ্রতিপাঁদনপর সমস্ত দর্শ- 
নের নির্ব্বিয়ত্ব পাওয়া যাইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপর 
দর্শনগুলি নিবিষয় হইবে এরূপ কল্পনা কিন্তু সঙ্গত নহে। 
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কারণ, এ সকল দর্শনের কর্তা মহধিগণ ত্রিকালদর্শা ছিলেন । 
সুতরাং তাহার! যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিবিষয়, ইহা বলা 
যাইতে পারে না। এই আপত্তির সমাধান স্থলে সদান্দ 
বলিতেছেন যে, দর্শনকার-মুনিদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে 
না পারিয় উক্ত আপত্তির উদ্ভাবনা কর! হইয়াছে । বেদাস্ত- 
সম্মত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে এবং বেদাস্তসম্মত বিবর্তবাদেই 
সমস্ত দর্শনকার-মুনিদিগের তাহুপধ্য ॥ : কেন না, অপরাপর 
দর্শনপ্রণেতা মুনিগণ ভ্রান্ত, ইহা বলা অঙঙ্গত! যেহেতু 
তাহার! সর্বজ্ঞ। পরন্ত যাহারা বহিমূ্থ, বিষয়-গ্রবণ অর্থাৎ 
বাহদৃষ্টিতৎপর, স্থুলদর্শা, সংসারসমাসক্ত, তাহাদের পক্ষে 
আপাতত বা সহম৷ পরম-পুরুযার্থরূপ-সুন্মমতম-অদ্বৈত- 
মার্গে প্রবেশ অসভ্ভব। এইজন্য তাহাদের নাস্তিক্য নিবা- 
রণের অভিপ্রায়ে অর্থাৎ তাহাদের নাস্তিক্য না হয়, সেই 
অভিপ্রায়ে মুনিগণ প্রস্থানভেদের উপদেশ দিয়াছেন। 
স্থুলবুদ্ধিদিগের নাস্তিক্যনিবারণের জন্য তাহাদের হৃখবোধ্য- 
দ্বৈতবাঁদ অবলম্বনে আত্মতত্থের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
কিন্তু দ্বৈতবাদে মুনিদের তাতপধ্য নহে। দর্শনপ্রণেতৃ- 
দিগের এইরূপ অভিপ্রায় তাহাদের বাক্যদ্বারাই বুঝিতে 
পারা যায়। সাংখ্যবৃদ্ধ ভগবান্‌ বার্ষগণ্য বলিয়াছেন__ 
হানা হম ক্ণ ল ভছিমঘন্ত্লি | 
অন্ধূ প্টিদর্ দাম লব্াইন ব্ত্তত্হল ॥ 

অর্থাৎ গুণকল্পনার অধিষ্ঠান আত্মাই গুণের পরম রূপ | 
এ পরমরূপ অর্থাৎ আত্মা দৃষ্টিপথের অগোচর | যাহা দৃষ্টি- 
পথের গোচর, তাহা মায়! ও স্তৃতুচ্ছ। তগবান্‌ বার্ষগণ্য 
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যে স্পউভাষায় বেদাস্তমতের যাথার্ধ্য ঘোষণ! করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কণাদের ও গৌতমের বেদান্ত মত 
সমর্থক সূত্রগুলিও এম্লে সমর্তব্য। উহা যথাস্থানে কথিত 
হইয়াছে। পূর্ববাচারধ্য বলিয়াছেন, 
াহজ্মঘহ্ষালান্যা দু ঘঙ্মানি্ অমনূ। 
অষান্‌ জবাবঘাঁঘ্যান্সা ভক্যা লিচ্র নি নিথিনল্‌ ॥ 
জগতের উৎপভি বিষয়ে তিনটা মত আছে; আরম্তবাদ, 
পরিশামবাদ ও বিবর্তবাদ। আরম্তবাদে অসতের উৎপত্তি, 
পরিণাঁমবাদে সতের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, এবং বিবর্ত- 
বাদে কারণমাত্র সৎ) কাধ্য মিথ্যা । কারণ-_কার্্যাকারে 
বিবর্তিত হয় মাত্র । ঘটাদির উৎপভি-_আরন্তবাদের, ছুপ্ধের 
দধিভাব-_-পরিণামবাদের এবং রজ্দবসর্প শুক্তিরজতাদি__বিবর্ত- 
বাদের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইতে পারে । আরম্তবাদ অব- 
লম্বনে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এবং পরিণামবাঁদ অবলম্বনে 
সাংখা ও পাঁতগ্জল দর্শনে জগতের সম্ভাবনা করা হইয়াছে 1 
পরে, উক্তরূপে সম্ভাবিত জগতের মিথ্যাত্ব-যুক্তিদ্বারা 
.বেদান্তদর্শনে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে! নারদপঞ্চরাত্রে বল! 
হইয়াছে,_ ্‌ 
সর মঘস্বী লিন বন্য লস্্াস্থমঘমন্। 
নন সমাধা বহান্লা সবব: জাবুমনহ্ঘা | 
এই প্রপঞ্চ মিথ্যাই। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য। আমি সেই 
্রহ্ম। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব, অদ্বিতীয় ত্রন্মের সত্যত্ব এবং জীব- 
ব্রন্মের এক্য, এ সমস্ত বিষয়ে বেদান্তবাক্য, গুরুর উপদেশ 
ও নিজের অনুভব প্রমাণ। যে বস্তুর নিষেধ করা হইবে, 
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প্রথমত তাহার সম্ভাবনা করিয়া! পরে তাহার নিষেধ করা 
বেদাস্তাচারধ্য দিগের অনুমত। তীহার! বিবেচনা করেন যে, 
কোন অধিষ্ঠানে কোন বস্তর নিষেধমাত্র করিলে এ বস্তু এ 
অধিষ্ঠানে নাই, এই মাত্র বুঝিতে পারা যাঁয়। অন্য অধি- 
ষ্টানেও এ বস্তু নাই, তদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না। এইজন্য 
তাহার! অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন। 
অধ্যারোপ কি না, সত্য বস্ততে মিথ্যা বস্তুর আরোপ । 
যেমন রজ্জুতে সর্পের, শুক্তিকাতে রজতের আরোপ ইত্যাদি । 
অপবাদ কি না, আরোপিতের নিষেধ । বেদাস্তাচারধ্যগণের 
মতে ব্রদ্ম__জগৎ্কল্পনার অধিষ্ঠান। ব্রন্ধ__জগতের নিমিভ 
কারণ ও উপাদান কারণ। ত্রন্মে জগতের আরোপ করিয়া 
পরে ব্রন্মে জগতের নিষেধ করাতে প্রকারান্তরে জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন কর! হুইয়াছে। কেন না, ত্রহ্মই জগতের 
উপাদান কারণ। উপাদান কারণ পরিত্যাগ করিয়া! কার্ধ্য 
থাকিতে পারে না। উপাদান কারণে কার্য প্রতিষিদ্ধ 
হইলে ফলে ফলে কাধ্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। সেযাহা 
হউক্‌। অপরাপর দর্শনকার মুনিগণের তাৎপর্ধ্য অদ্বৈতবাদে, 
তাহারা মন্দমমতির প্রবোধনার্থ এবং নাস্তিক্য নিবারণার্থ 
অপেক্ষাকৃত মহজ-বোধ্য দ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিতে উক্ত 
হইয়াছে, 
নীনমাবিষ্নীলা নবজ্ছাব্জহলাহজন্রনৰ সন লন 
'্বিদুন্ধজন্কলল্‌। নতৃ্ধনূ। নম্্াহা কিনা 
ঘাহজা ন নব জাহজা ছনি। 1: 1 
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-. গৌতমাদি ধষি ন্যায়াদি দর্শনের স্ার্তা, বুদ্িপূর্ববক কর্তা 
নহেন। কেননা, কথিত হইয়াছে ঘে, ব্রহ্মা হইতে খষি 
পর্য্যন্ত, সকলেই স্মারক, কারক নহেন। অর্থাৎ গৌতমের 
পূর্বেও ন্যায়বিগ্ভা ছিল, কণাদের পুর্বেবও বৈশেষিক শান্ত 
ছিল। যাহ! ছিল, তীহীরা তাহাই উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ুদধিপূর্ববক কোন নূতন বিষয়ের ্থষ্টি করেন নাই। ন্যায় 
ভাষ্যকার বাৎস্যাঘন বলেন)__ 
যাক্সমাত্যনি ন্যায: দম্মসাতহৃনা অহন |, 
নত্য আজান ধক মাহ্মজামলবক্কাযল্‌ ॥ 
বাগ্সিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ খধির সংবন্ধে যে ন্যায় প্রতিভাত 
হইয়াছিল, বাৎস্যাযন তাহার ভাষ্য প্রবর্তিত করিয়াছেন। 
বাৎম্যাযনের লিপিভঙ্গী দ্বারা বোধহয় যে, অক্ষপাদ খষি 
ন্যায়ের কর্তা নহেন। পূর্ববস্থিত ন্যায় তীহার প্রতিভাত 
হইযু/ছিল মাত্র । ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর মিশ্র বলেন,_ 
য্ম্নাহ্‌: নহী নীলা | 
মলা আীন্ধত্য অবাক মাব্ম্‌। 
মুনিত্েষ্ঠ অক্ষপাদ লোকের শান্তির জন্য যে শান্ত 
বলিয়াছেন । এস্থলে ছ্িজাহ না বলিয়। জয়ার বলাতে 
অর্থাৎ অক্ষপাদ যে শাস্ত্র করিয়াছেন, এ৯রূপ ন| বলিয়! যে 
শান্তর বলিয়াছেন, এইরূপ বলাতে পূর্বোক্ত অর্থই প্রতিপন্ন 
হয়। ন্যায়মপ্তীরীকার জয়ন্তভট্ট বলেন__ 
নন্মদ্বণাহান্‌ ঘুক্জ জ্বালা প্লহগালাহ্ঘনিস্বম আমীন্‌? 
অন্মন্মনিত্ঘত্যন | জলিল: দু জীন পরহাঘাঁ- 
স্যান্মান: | দাছিন: ঘুম: জল দরালি ম্ুল্ারিনালি। 
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দিডন্বান্‌ ঘু' ঈল ছন্হামি হ্িনালি। ক্সাহিবনান্‌ 
সম্তলি বহনহিলা নিত: সনলা: | অন্িননিক্হনিন- 
জা নব নান্বাব্বল নন্গ জন্ম নান্বন্বন। 
জয়ন্তভট্ের মতে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎপাদন ন্যাযদর্শনের 
উদ্দেশ্ট | তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, অক্ষপাদ যদি বেদের 
প্রামাণ্য নিশ্চম়কারী হইলেন, তবে অক্ষপাদের পূর্বেব কি 
হেতুতে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়াছিল ? এতদুত্তরে 
ন্যায়মণ্তরীকার বলিতেছেন ঘে, তোমার এ প্রশ্ন অতি অল্প। 
অর্থাৎ অত্যন্প বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ। এপ প্রশ্ন 
বহুতর হইতে পারে । যথা, জৈমিনির দর্শন দ্বার! বেদার্থ 
নিশ্চিত হয়। পাণিনি পদের বৃযুৎপন্তি করিয়াছেন । পিঙ্গল 
ছন্দঃশান্ত্র রচনা করিয়াছেন । এ সকল স্থলেও প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, জৈমিমির পূর্ব্বে কে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিল? পাণিনির পূর্বে কে পুদের ব্যুৎপ্তি করিয়াছিল? 
পিঙ্গলের পুর্বে কে ছন্দের রচন! করিয়াছিল ? এতাদুশ প্রশ্ন 
অসঙ্গত। কেননা, এ সমস্ত বিগ্তাই বেদের ন্যায় আদিসর্গ 
হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অতএব খষিগণ বিদ্যার প্রবক্তা, 
বিদ্যার কর্তা নছেন। তথাপি কোন প্রবচন সংক্ষিপ্ত, কোন 
প্রবচন বিস্তৃত। এইজন্য তভৎপ্রস্থানের প্রবক্তাদিগকে 
লৌকে কর্তা বলি থাকে । বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন,__ 
আঅহ্য অন্থনী লূনত্য লি'ঘ্বধিনীনন্‌ অহয্ৰহীঘজ- 
প্র: ঘালনহাংঘননক ভলিক্বাঘ: ঘৃহাথ নিত্য: স্ীজা: 
জুক্গাঘি ন্যাঝ্আানান্যবৃন্যাব্আানান্টীনহ্ধ ঈনালি নি: 
ফিনালি। 
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ধথেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথ্বববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, 
বিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এসমস্ত এই মহৎ 
সত্যন্বরূপ পরমাত্মার নিঃশ্বাসের ন্যায় অপ্রযক্র-সম্ভৃত। ভগ- 
ৰান্‌ শঙ্করাচাধ্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে ইতিহাসাদি শব্দের অর্থান্তর 
করিয়।__ইতিহাসাদি সমস্তই মন্ত্র ব্রাহ্মণের অন্তর্গত রূপে 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাশ্ীরক সদানন্দ প্রভৃতি 
উক্ত শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । ফলত 
বেদ যেমন অনাদিকাল-প্ররৃন্ত, বেদার্থ নির্যোপযোগী ন্যায়ও 
সেইরূপ অনাদিকাল-প্রবু্ত হওয়া উচিত। শ্র্তিতে আত্মার 
মনন উপদিষ্ট হইয়াছে । মনন- যুক্তি ও তর্কসাধ্য। সুতরাং 
যুক্তি ও তর্কও অনাদিকালপ্ররৃভ হইয়! পড়িতেছে। দর্শনশাস্তরে 
অনাদিকাল-প্রবৃত্ত যুক্তি তর্কাদির উপনিবন্ধন কর! ইইয়াছে 
মাত্র। জয়স্ততট্টও এই মতের অনুবর্তন করিয়াছেন। তাহা 
পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । যদি পরমাত্ম! হইতেই যুক্তিশাস্ত্ে 
বা তর্কশান্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়। থাকে, তবে তিনি অধিকারি-ভেদে 
নানাবিধ যুক্তির উপদেশ করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র অনঙ্গতি 
হইতে পারে না। যিনি অধিকারি-ভেদে নানাবিধ কর্মের, 
সর্ব্বকর্ম্-সংন্যাসের ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন যুক্তির ও বিভিন্ন আত্মতত্বের উপদেশ 
দেওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। বরং এরূপ উপদেশ 
ন। দেওয়াই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে। আমর! শাস্ত্রের 
যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অধিকারি-তেদে উপ- 
দেশ-তেদের নিদর্শন দেখিতে পাই। বাল্যাবস্থায় উপনীত 
হইয়া ত্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন পূর্ববক গুরুণৃহে বাদ করিয়া বিদ্যালাভ 
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করিতে হয়। বিদ্যা লাভ করিতে হইলে কঠোর সংঘমের 
আবশ্যাক। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ। কৃতবিদ্যদিগের 
পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 
গৃহাশ্রমেও যথেচ্ছ ভোগের অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। সংযম 
পূর্বক সন্কুচিত ভোগের আদেশ করা হইয়াছে । পুত্রোৎ- 
পাঁদনের পর বনে বাস করিয়া কঠোর তপস্তার আদেশ। 
আয়ুর চতুর্থভাগে সংন্যসাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 
এগুলি কি অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের জাজ্জল্যমান 
দৃষ্টান্ত নহে? প্রকৃত স্থলেও প্রথমাধিকারীর পক্ষে পার- 
মার্থিক আত্মতত্ব অধিগম্য হইতে পারেনা । তাহার সংবন্ধে 
তাহ! উপদেশ করিলে উপদেশ ত কাঁধ্যকর হইবেই না । 
অধিকন্তু উপদিষ্ট বিষয় অসন্তাব্য বিবেচনা করিয়া উপদিষট 
ব্যক্তি পর্যযবমানে নাস্তিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইবে । অদ্বৈতত্রহ্মসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে,__ 
গালা লিম্মঘত্ব' লম্কান। লঘ্াঘি জন্মাঘক্িন ল 

নঘা ন্বাত্মদূ। ন নিন জনধহুল্সানাঁ জন্মনন্সি- 

নান্‌। জনি মননঘন্বলান্‌। 

নিগুপঞ্চ ব্রদ্ধই আত্মা । তথাপি যাহারা কর্মাসঙ্গী 
অর্থাৎ যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই-_যাহাদের বৈরাগ্যের 
আবির্ভাব হয় নাই, তাহাদিগকে- আত্মা নিষ্পাপঞ্চ ব্রহ্ম, 
এরূপ বলিবে না। কারণ, ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যাহারা 
অজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব অবগত নহে সুতরাং কর্্মানু- 
টানে সমাসক্ত, তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা- 
দিগের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিলে তাহারা 
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তাহার ধারণা করিতে পারিবে না। অথচ কর্ধার্মক্তিও শিথিল 
হইয়া পড়িবে। তাহাদের বুদ্ধিতেদ এইরূপে হইয়া তাহারা 
শোচনীয় অবস্থাতে উপস্থিত হইবে । তদপেক্ষা বরং তাহাদের 
কশ্মাসক্তি থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেন না, কর্ম করিতে করিতে 
কালে তাহাদের চিতশুদ্ধি হইয়৷ বৈরাগ্য ও প্রকৃত আত্মতত্ত 
বুঝিবার সামর্থ্য হইতে পারে। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,_ 
ন্তযানমন্সহ্য ঘর রন্তানি যী নহুন্‌। 
' মন্কালিহ্ঘজাবীঘ ঘ নল নিলিতাজিন: ॥ 

অজ্ঞ এবং আর্দ প্রবুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্্র জানিতে 
পারে নাই বা জানিবার যোগ্যতা হয় নাই, অথচ অর্দপ্রবুদ্ধ__ 
কি না-কিয়ৎপরিমাণে আত্মতত্র জানিতে পারিয়াছে অর্থাৎ 
আত্ম! দেহাদি নহে ইহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট 
ঘিনি বলেন বে, সমস্তই ত্রহ্ম--জগতে পরিদৃশ্যমান সমস্তই 
মিথ্যা__কিছুই সত্য নহে__একমাত্র ব্রহ্গই সত্য, তিনি 
তাহাকে মহানরকজালে পাতিত করেন । আত্ম! দেহাতিরিক্ত, 
এতাবন্মাত্র বুঝিতে পারিলেও সহসা! তিনি জগতের ব্রব্ধমযত্ত 
বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না। যিনি ন্যায় বৈশেষিকোক্ত 
আত্মতত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহাতে 
পরিপকতা লাভ করিয়াছেন, তীহার সংবন্ধে সাংখ্য- 
পাতগ্জলোক্ত অসঙ্গ-আত্মতত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত। 
উপদেষ্টব্য ব্যক্তি জগৎকে যেরূপ - যথার্থ বলিয়া বুঝিতেছেন, 
এখনও সেইরূপই বুঝিবেন। পরস্তু আত্মা অসঙ্গ, অকর্তা ও 
নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, ইহাই তাহাকে এখন বুঝিতে হুইবে। 
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স্থতরাং তাহার অন্তকরণে একদা গুরুভার চাপান হইতেছে 
না। সাংখ্য পাতগ্লোক্ত আত্মতত্বে ব্যুৎপন্ন হইলে তখন 
বেদান্তোক্ত পারমার্থিক আত্মতত্বেরে উপদেশের উপযুক্ত 
স্থযোগ উপস্থিত হইবে। দয়ালু ধধিগণ লোকের অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া সোপানারোহণের রীতিতে সাধককে 
ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতত্বে উপনীত করিয়াছেন । 
পুজ্যপাদ উদয়নাচারধ্য শুন্যবাদি-বৌদ্ধের সহিত বিচার- 
কালে প্রসঙ্গক্রমে বেদান্তমতের সংবন্ধে ঘে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয্বাছেন, তাহ! বলিলে অপক্গত হইবে না। শূন্যবাদি- 
বৌদ্ধের মতে জগৎ মিথ্যা শুন্যতাই সত্য, শুন্যতাই পরম 
নির্বাণ। যাহা মিথ্যা, বস্তুগত্য। তাহার স্থিতি নাই । যাহার 
বস্তগত্যা স্থিতি আছে, মিথ্যা নিরসন করিলে তন্মাত্র অবশিষ্ট 
থাঁকে। বেদান্তমতে যেমন জগৎ_ ব্রহ্াবশেষ) শুন্যবাদি- 
বৌদ্ধের মতে জগৎ-_সেইরূপ শুন্যতাবশেষ।- আচাধ্য 
বলিতেছেন ষে, শুন্যতা অবশিষ্ট থাকিলে শূন্যতা-_-অবশ্ঠ 
সিদ্ধবস্ত, ইহা বলিতে হইবে । তাহা ন! হইলে বিশ্ব-_তদবশেষ 
হইতে পারে না। শুন্যতার সিদ্ধি-_কিরূপে বাঁলতে হইবে, 
তাহা বিবেচনা করা উচিত। শুন্যতা_যদি অপর কোন 
পদার্থ হইতে সিদ্ধ হয়, তবে শূন্যতার ন্যায় শন্যতা-সাঁধক 
অপর পদীর্ঘও স্বীকার করিতে হইবে । তাহা! হইলে বিশ্ব_ 
শুন্যতাবশেষ হইতেছে না । কেননা, শূন্যতার ন্যায় শুন্যতা- 
সাধক অপর কোন পদার্থও থাঁকিতেছে । যদি বলা হয় যে, 
শূন্যতাঁসাধক পদার্থ__বস্তগত্যা যথার্থ নহে। উহ সংরৃতিমাত্র 
অর্থাৎ অবিষ্তামাত্র । তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, অবিষ্ঠা- 
১৭ 
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মান্র শূন্যতাসাধক হইলে বিশ্ব ও শুন্যতার কোন বিশেষ 
থাকিতেছে না। কেন না, বিশ্বও আবিদ্যক, শুন্যতাঁও 
আবিদ্যক | আবিদ্যক বলিয়া যেমন বিশ্ব মিথ্যা, সেইরূপ 
শূন্যতাও মিথ্য। হইবে । তাহা হইলে বিশ্ব শূন্যতাবশেষ হইতে 
পারে না। শুন্যতাসাধক অপর পদার্থ অর্থাৎ যদ্দারা শুন্যত! 
সিদ্ধ হইবে, তাহা যদি অসংবৃতিরূপ হয়, তাহা হইলে তাহা- 
রও পরতঃসিদ্ধি, এবং এ পরেরও পরতঃসিদ্ধি বলিতে হইবে। 
এইরূপে অনবস্থা উপস্থিত হয়। শুন্যতাঁসাধক পর অর্থাৎ 
যদ্দার! শুন্যতা সিদ্ধ হয় তাহ! ঘদি পরতগসিদ্ধ না হয়, তবে 
সে স্বয়ং অদিদ্ধ। কারণ, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমিত 
হয় না। যে নিজে সিদ্ধ নহে, সে কিরূপে শূন্যতার সাধন 
করিবে? যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে অন্যের সাধক হইবে, ইহা 
অমস্তব। এইরূপ বলিয়। আচাধ্য বলিতেছেন) 
বন:ঘিন্বীহামানীঘি মার্গন্। লঘাস্ি জন:- 
বিজ্রনঘা লহব্লনক্্ন্‌। আুল্মজাহ্ন স্ব ল লব্য 
জাবানন্কহ ছুনি নিল্সন্। ক্মনহত ল ব্যান ভ- 
কলি ম্যাঘন্ধন্। ক্ষনহন লন্দিগ্মীজলিনি অিন্বাহা- 
ব্ভ্ম্‌। লহ্য ঘন্মঅন্মিমানন্বদাহার মনত: | ক্ষনহন 
বিিসামানন্মহীনদ্।  সঘস্বত্যাাহলাপ্িনল্রান্ব 
নিঙ্মুলিধীবিক্রমিনি বিঘিভৃদদ। শ্মহিত্বাহিল- 
সঘক্বাণিজ্যা মূ ঘুক্মলিনি ম্যবস্থাৰ্‌: | ঁ 
ইহার স্থল তাৎপর্য এই | শুন্যপদার্থ যদি স্বতঃসিদ্ধ 
বল, তবে পথে আমিয়াছ। কেননা, শুন্য স্বতঃসিদ্ধ হইলে 
উহ অনুতবদ্ূপ হইতেছে । কারণ, একমাত্র অনুভব পদার্থ 
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স্বত?সিদ্ধ। অনুভব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ নহে । 
অনুভবাতিরিক্ত পদার্থের সিদ্ধি অনুভবাধীন। অতএব শূন্য 
স্বতঃসিদ্ধ হইলে স্ৃতরাং শূন্য-_অনুভবরূপ হইতেছে । শূন্য 
বলিয়াই শূন্যের কালাবচ্ছেদ বা দেশাবচ্ছেদ অসম্ভব । এই- 
জন্য উহা! নিত্য ও ব্যাপক। শুন্যের কোনরূপ ধন্ম থাকিতে 
পারেনা । কেননা, যাহা শূন্য, তাহার আবার ধর্ম থাঁকিবে 
কিরূপে? শূন্য নিধর্মীক-_শুন্যের কোন ধর্ম নাই, এই জন্য 
উহা বিচারাম্পৃষ্ট অর্থাৎ বিচারাতীত | কেননা, ধর্ধর্শি-ভাব 
অবলম্বন করিয়াই বিচারের গ্ররৃভি হইয়৷ থাকে । যাহার 
কোন ধর্ম নাই, তদ্ধিষয়ে বিচারের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। 
যাহার কোন ধর্ম নাই, তাহাতে কোন বিশেষও থাকিতে পারে 
না। কেন না, কোন ধর্ম অনুসারেই বৈশেষ্য বা বিশেষের 
প্রতীতি হইয়া! থাকে । শূন্য নির্ধঘ্ক, এইজন্য নিবিশেষ। শুন্য 
__নিধিশেষ, এইজন্য অদ্বৈত । প্রপঞ্চ পারমার্ধিক নহে অর্থাৎ 
সত্য নহে। শূন্য ভিন্ন সমস্তই প্রপঞ্চের অন্তর্গত। প্রপঞ্চ 
আবিদ্যক। এই জন্য অসত্য। অসত্য প্রপঞ্চ__সত্যতৃত 
শূন্যের প্রতিযোগী হইতে পারে না। প্রপঞ্চ-_শুন্যের প্রতি- 
যোগী হইতে পাঁরে না বলিয়। শুন্য নিশ্রাতিযোগিক অর্থাৎ 
প্রতিযোগিশূন্য, কি না, শূন্যের কোন প্রতিযোগী নাই । শূন্য 
নিশ্রুতিযোগিক, এই জন্য শূন্য বিধিরূপ অর্থাৎ ভাবপদার্থ। 
অভাব পদার্থের কোন না কোন প্রতিযোগী অবশ্য থাকিবে। 
অভাঁবপদার্থ__নিশ্রাতিযোগিক' হইতে পারে না। অতএব 
শুন্য নিশ্পতিযোগিক বলিয়া শূন্য অভাব পদার্থ নহে, শুন্য 
ভাঁবপদার্ঘ। অবিচারিত-প্রপঞ্চ অপেক্ষা শুন্যব্ূপে উহার 
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ব্যবহার হয় মাত্র। প্রপঞ্চের সবিশেষত্ব আছে উহার 
সবিশেষত্ব নাই। এই জন্য শূন্যরূপে ব্যবহার করা হয়। 
বিচারদ্বার! প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। অবিচার দশায় 
প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বলিয়াই 
বোধ হয়। হৃতরাং তদবস্থাতে প্রপঞ্চ অপেক্ষা শূন্য ব্যবহার 
অসঙ্গত নহে। আচার্য্যের অভিপ্রায় হইতেছে যে, উক্ভ- 
রূপে শুন্যশব্দ বেদান্ত প্রসিদ্ধ-্রদ্মের নামান্তর রূপে পর্য্য- 
বসিত হইতেছে । আচার্য আরও বলেন যে, প্রপঞ্চের সহিত 
শূন্যের বা ব্রন্মের বস্তগত্যা কোন সংবন্ধ নাই। তথাঁপি 
আকাশ ও গন্ধব্বনগরের যেমন আবিদ্যক আধারাধেয়-ভাব- 
ধন্ধ আছে। ত্রদ্মের সহিত প্রপঞ্চের সেইরূপ আবিদ্যক 
বিষয়-বিষযিভাব সংবন্ধ আছে। এ বিষয়ু-বিষয়ভাব সংবন্ধও 
বেদ্যনিষ্ঠ__বেভৃনিষ্ঠ নহে। কেননা, বিষয়-বিষয়িতাব সংবন্ধ 
আবিদ্যক। ব্রহ্ম-_বেদ্য নেন, অবিদ্যা_ বেদ্য বটে। অবি- 
দ্যাই সেই সেই রূপে বিবর্তিত হয়; যাহাতে উহা! অনুভাব্য বা 
অনুভবগোচররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । অনুভূতি__অবিদ্যা 
হইতে ভিন্ন বটে। তথাপি, স্বপ্নদৃষ্ট ঘট কটাহ প্রভৃতি 
উপাধিবশত গগন__যেমন ব্যবহার পথে অবতরণ করে, অনু- 
ভূতিও সেইরূপ ততন্মায়। দ্বারা উপনীত-উপাধি বশত ব্যব- 
হার পথে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ স্বপ্নদৃূষ্ট ঘটাদি মিথ্যা! হই- 
লেও তদ্দারা যেমন আকাশের ভেদ-ব্যবহারাদি হইয়! থাকে, 
সেইরূপ মায়োপনীত উপাধি মিথ্যা হইলেও তদ্দারা৷ অনু- 
ভূতিরও ভেদাদি-ব্যবহার হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের 
অন্তর্গত সমস্ত উপাধি আবিদ্যক স্ততরাং মিথ্যা হইলেও 
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তদ্দারা সত্য অনুভূতির অর্থাৎ ব্রন্মের ভেদ ব্যবহারাদি 
হইতেছে । এইরূপ বলিয়। উপসংহার স্থলে আচার্য্য 
বলিতেছেন) 
নহাত্ৰাঁ নাবন্‌ জিলাহুন্ধন্রযাজীনবস্থিনছিন্ালি | 

তাহা থাকৃক। আদার ব্যাপাঁরীর জাহাজের চিন্তায় 
প্রয়োজন কি ? আচাধ্য বেদান্তমতকে কিরূপ উচ্চ আমন 
দিয়াছেন, স্তধীগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ক্গায়ানীঘি 
মার্মঘ বলিয়। তিনি স্পষ্টভাষায় বেদান্ত মতকে মৎপথ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন | িমানুক্মনবাজী নস্িনন্বিন্লধা এত- 
দ্বারা বেদান্তমতের প্রতি যে উচ্চভাঁব ও ভক্তি প্রকাশ করা 
হইয়াছে, তাহ। বর্ণনাতীত। কেবল তাহাই নহে। অভ্যাস- 
কারীর পক্ষেও অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়! 
বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে আচার্য ঘে পরামর্শ দিয়া- 
ছেন, স্থৃধীগণ তাহাঁও এস্থলে শ্মারণ করিবেন। আচার্ষ্যের 
আর একটা বাক্য এই,_ 

স্সাললা নব জি ক্জাঙনূত্ববলানীতন্মঘা ভন 

. ছ্ুক্ছান: | আতীঘি শন তঘনিনর হজ্জ | লধ্যব্জী- 

বি ন্‌ নতম গ্ক্ছ | লযাহিজীওঘি বল্‌ নমাহিজ- 

স্্বল্ানানিহ্ষিব্বলান হুনি লিস্তিৰ্যা: | 

ইহার তীঘপর্ধ্য এই । জিজ্ঞাসা করি যে, আত্মা কি 
স্প্রকাশ স্বখ-স্বভাব, অথব! অন্যরূপ ? এই প্রশ্নের উভতরে 
আচার্ধ্য প্রশ্নকর্তাকে বলিতেছেন বে, তুমি যদি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হও, তবে উপনিষ্কে জিজ্ঞাসা কর। যদি মধ্যস্থ-_কি 
না__উদ্দাসীন অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্‌ না হও, তবে. নিজের অনু- 
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ভবকে জিজ্ঞানা কর। যনি নৈয়ায়িক হও, তবে ম্যায়সিদ্ব- 
হখ-জ্ঞানাতিরিক্র-স্বভাব এইরূপ নিশ্চয় কর। এ স্থলে 
শরদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষদছুক্ত আত্মতত্ব গ্রহণীয় বলিয়া 
আচার্য ইঙ্গিত করিতেছেন । ন্যায়মতানুসারে আত্ম! জ্ঞান- 
স্থখ-স্বভাব নহে, পরে ইহা নিরূপণ করিয়াছেন বটে, তাহা 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । পরন্ত অদ্ধাবনের পক্ষে উপনিষ- 
দুক্ত আত্মতত্ব অবলম্বনীয়, এ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অভিমতি 
প্রকাশ পাইয়াছে। বল৷ বাহুল্য যে, আত্মা স্বপ্রকীশ স্বখ- 
স্বতাঁব বা জ্ঞানম্থথস্বভাব ইহাই উপনিষদের অনুমত। আচার্য্য 
পরেই বলিতেছেন, 

আ্বন: স্বুলান্লাল নত্বু বলবুন্গান্মনঘ্রী- 

নিলিষিন্য ন্সামাহ্ঘ নিশ্বনন্ীঘন্যনিজহল্‌। 

তনাঘীন স্বন্তাস্মমহলবিবাজীল্ন্রিমনী- 

মনাক্ছিন্ী ভ্বিলসঘিঘিনিদ্থিননামিনিদিলি: ॥ 

শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, পরে ন্যায় দ্বারা তাহা 

নিশ্চিত করিয়া শ্রদ্ধা, শম, দম, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক চিত্তের 
একাগ্রতা-জনিত ঘোগবিধি দ্বারা সংসারের উচ্ছেদের জন্য 
হেয়-সম্পর্ক-শূন্য আত্মার উপাসন! করিবে । এস্থলে আচার্য 
শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
এই উপদেশ শাস্ত্ান্ুমত বটে । পরস্ত শ্রত্যনুমত আত্মতত্ 
যে ন্যায়দর্শনানুমত আত্মতত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা 
পূর্বেবেই বলিয়াছি। শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষদুক্ত আত্মতত্ব 
নিশ্চয় করিতে বলিয়। পরে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়। আত্মার উপাসনা 
করিতে বলিতেছেন। এতদ্বারা উপনিষছুত্ত আত্মতত্বে 
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আঁচার্য্যের পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয হইতেছে কিনা, কৃত- 
বিগ্বমগ্ুলী তাহার বিচার করিবেন । আচার্য প্রণীত ন্যায়- 
কুম্থমাঞ্জলির উপক্রমকারিকা এবং  স্তবকার্থসংগ্রাহক 
শ্লোকের সাহজিক অর্থ বেদান্ত মতের অনুসারী । বাহুল্য ভয়ে 
তাহ। প্রদর্শিত হইল না। সাংখ্যাচাধ্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য- 
প্রবচনভাষ্যে বলিযাছেন-__ | 
বাজ্সবিবঘবব্সাবালাললন্ লক্কামীলাঘসা ন্রাঞ্ঘল- 
হন্ব। ্সান্গীনি নৃঘঘন্লীনি নন্ভুনষ্ঘ সহ্লাবসলহ 
অহাঘন্ুলান্লাললানসাহ্যান। নঘাদি স্ব বাঁভ্হ্ 
লাদালাব্ঘম্‌। ন্যানভ্বাবিজ্ান্সলা জীনহ্ৰ জুনহজিইজা- 
স্বালভ্য লীন্ব্বাঘলল হিনন্দিনাগ জাঘামানাল্‌। হনল 
স্থনি-আ্মনি-মঘিত্বমী নাঁলালন্ান্মলযীল্যানন্থাবিক্ধ-মাহ- 
মাঘিজমইলালিহীঘ: | 
খখ্যশান্ত্-সিদ্ধ-পুরুষের আত্মস্থ ব্রহ্মমীমাংস1! কর্তৃক 
বাধিত হইবে। কেননা, ক্মা্মনি নৃঘমন্লি ব্রন্মমীমাংসার এই 
সূত্র দ্বার পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্মার আত্মত্ব অবধৃত হই- 
যাছে। তাহা হইলেও সাংখ্যশান্ত্রের অগ্রামাণ্য বলা যাইতে 
পারে না। কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত আত্মা ব্যাবহারিক জীবাত্মা 
বটে। অনাস্মা হইতে তাহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষমাধন, ইহা 
সাংখ্যশান্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্ধ্য-বিষয়ীভৃত 
অর্থ। তদংশে কোনরূপ বাঁধা হইতেছে না। স্তুতরাং 
অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্যশাস্ত্রের আগ্রমাণ্য বল। যাইতে 
পারে না। আত্মার একত্ব ও নানাত্ব, এ উভয়ই শ্রুতি স্মৃতি 
প্রসিদ্ধ বটে। তদুভয়ের অবিরোধও উক্তরূপে বুঝিতে 
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হইবে । অর্থাৎ আত্মার একত্ব পারমার্থিক এবং আত্মার 
নানাত্ব ব্যাবহারিক | বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলেন__ 
নন্জাহান্বিজয্াব্ৰব্য ন জব্আাচ্ঘঘালাব্ঘ নিহীঘী না 
ব্রব্রবিমধন বনমানবাসাহ্নিবীপান্ব। 
কোন আস্তিকশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বা পরম্পর-বিরোধ 
নাই। কেননা, স্ব স্ব বিষয়ে সমস্ত শান্্ই অবাঁধিত ও 
অবিরুদ্ধ। 
পূজ্যপাদ উদয়নাঁচার্য_-বিভিন্ন দর্শনশান্ত্রে উপদিষ্ট বিষয় 
গুলির অবস্থাতেদে উপাদান ও হান যেরূপ বিশদভাবে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা উচিত। 
আত্মার উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়া তিনি বলেন যে, 
আত্মার উপাসনা করিতে হইলে প্রথমত বাস্থ অর্থ ই ভাসমান 
হয়। অর্থাৎ কোনরূপ বাহ অর্থ অবলম্বন করিয়াই আত্মার 
প্রাথমিক উপাসনা হইয়। থাকে । সেই বাহ্থ অর্থ আশ্রয় 
করিয়া কর্মমমীমাংসার উপসংহার হইয়াছে। চার্বাকের 
সমুখানও তাহা হইতেই হইয়াছে । অর্থাৎ কন্মদ্বারা আত্মার 
উপামন। আত্মোপাসনার প্রথম ভূমি । 
ঘহাস্ি ত্বালি ম্মন্তযান্‌ অযন্মহ্বজান্‌ বা দহ্ঘ ন 
নান্লহাজ্সন্‌। 
সবযস্ত্‌ পরমাত্থা ইন্দ্রিয় মকলকে বহিমুথ করিয়া তাহা- 
দিগকে হিংসিত করিয়ীছেন, অতএব ইজ্জিয়দ্বারা বাহ্ৃবিষয় 
দৃষ হয় অস্তরাত্মা দৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি শ্রগতি অনুসারে 
কর্্মমীমাংমার উপসংহার ও চার্বাক মতের সমুখ্থান হুইয়াছে। 
তাহার পরিত্যাগের জন্য ঘৰ জন্মব্স: আত্মা কর্ম হইতে 
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পর অর্থাৎ কর্মদ্বার৷ আত্ম! লত্য হয় না ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত 
হইয়াছে। প্রথমত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে 
আত্ম কর্ম্ম-লভ্য নহে, ইহা বুঝিতে পারা যাঁয়। তখন আত্ম- 
লাভের জন্য উপায়ান্তরের অন্বেষণ স্বাভাবিক। তৎকালে 
অর্থাকার ভাসমান হয়। অর্থাৎ আত্মার অর্থাকারতা প্রতীয়মান 
হয়। এই অর্থাকার অবলম্বন করিয়! ব্রিদখ্ডি-বেদান্তীদিগের 
মতের উপসংহার ও যোগাচার মতের সমুখান হইয়াছে। 
স্সান্ীতর ঘ্ল এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রুতি দ্বারা এ অবস্থা 
বা মত প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রুতি 
দেখিয়। ত্রিদণ্ডি-বেদান্তীর। বিবেচনা করিলেন যে, আত্মাই 
জগদাকার ধারণ করিয়াছেন । এই জগৎ-_আত্মার রূপান্তর 
মাত্র। আত্ম! যথার্থই জগদাকার হইয়াছেন । আত্মার ন্যায় 
জগৎও সত্য। এই জগৎ আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে। 
ইত্যাদি বিবেচনায় তাহারা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের প্রচার 
করিলেন। ঘোগাচার অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিবেচনা 
করিলেন ঘে, আত্মা জগদাঁকার ধারণ করিলে তভদাকার জ্ঞাঁন 
দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। তাহার জন্য 
বাহবস্তুর অস্তিত্ব-্বীকার অনাবশ্যক | বিজ্ঞানবাদীর মতে 
বিজ্ঞানমাত্রই আত্ম'। ভ্রিদ্ডি-বেদান্তীরা আত্মাকে সর্বব- 
ময় স্বীকার করিয়াছেন । আত্মাতে সমস্ত বস্তর সভা স্বীকার 
করিয়াছেন। এ মতের পরিত্যাগের জন্য ক্মমন্ঘনহঘন্‌ 
আত্মাতে গন্ধ নাই, রস নাই, ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হইয়াছে। 
ইহার অনুশীলন করিলে পরিশেষে বোঁধ হইবে যে, আত্মাতে 
কোঁন পদার্থ নাই। ইহা অবলম্বন করিয়াই বেদাত্তদ্ার- 
১৮ 
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মাত্রের উপসংহার এবং শূন্যবাদের ও নৈরাত্ম্যবাদের সমুখান 
হইয়াছে। 
ন্বইনতৃলক্স ন্সা্ীন্‌। 

. এই জগৎ পুর্ব অসৎ ছিল, ইত্যাদি শ্র্তি এ মতের 
প্রতিপাদক। বেদান্তদ্বারমাত্র-_বুঝাইয়! দেয় যে, বাঁহ বিষয় 
কিছুই সৎ নহে, উহা মায়াময় মাত্র। শুন্যবাঁদীর! বিবেচনা 
করিলেন যে, বস্তগত্যা বাহা বিষয় না থাকিলেও যদি মায়া 
দ্বারা বাহ ব্যবহার নির্ববাহ হইতে পারে, তবে আত্মার স্বীকার 
করিবারও প্রয়োজন হইতেছে না। বাঁহ-ব্যবহারের ন্যায় 
আত্ম-ব্যবহারও মায়! দ্বারাই নির্ববাহ হইতে পারে। এইবূপে 
শৃন্যবাদ ও নৈরাত্ম্যবাদের আবির্ভাব। 

... গন নল: সথিসক্ি ঘ ক স্বাসভবলী জলা: | 
: , ঘাঁহার। আত্ম-হা, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। 
ইত্যাদি শ্রুতি__তাদৃশ অবস্থ! পরিত্যাগ করিতে উপদেশ 
দিয়াছে। ক্রমে বাহ বিষয়ের ও আত্মার বিবেক অর্থাৎ 
বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয়। আত্মার ও অনাত্মার বিবেক আশ্রীয় 
করিয়াই সাংখ্যদর্শনের উপসংহার এবং শক্তিসন্তববাদ সমু- 
খিত হইয়াছে । দন: অহহ্মান্‌ অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতি হইতে 
পর এই. শ্রুতি সাংখ্যদর্শনের উপসংহারের প্রতিপাদক। 
সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হুইয়াছে। 
'্রকৃতি-মত্যতার পরিত্যাগের জন্য লান্মঙ্বান আত্মা ভিন্ 
কিছুই. সৎ নহে ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হয়। তৎপরে কেবল 
আত্মা মাত্র প্রকাশ পায়। তাদৃশ অবস্থা আশ্রয় করিয়া 
ঘন্বৈতমতের উপসংহার হুইয়াছে। 
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ল মহ্যনীন্যান্বংজীলন্ননি | 

অর্থাৎ দেখে না, সমস্ত এক হয়, ইত্যাদি শ্রুতি অদ্বৈত 
মতের প্রতিপাদক। দৃশ্য ও দ্র্টী এই উভয়ের মাহায্যে 
দর্শন সম্পন্ন হয়। সমস্ত এক হইলে দ্রষ্ট-দৃশ্য-বিভাগ- 
থাকে না। স্থৃতরাং দর্শন হইতে পারে না। ক্রমে অদ্বৈতা- 
বন্থাও পরিত্যক্ত হয়। ৰ 

নান নামিদ্ব ইমন্‌। 

অদ্বৈতও নহে ছ্বৈতও নহে। ইত্যাদি শ্রুতি এ 
অবস্থার পরিচায়ক বা বোধক। এই অবস্থাতে সমস্ত সংস্কার 
অভিভূত হইয়া যায়। ন্ৃতরাং তদবস্থাতে কেবল মাত্র 
আত্মা ভাসমান হয়। এ অবস্থাতে আত্মা কোন রূপে 
বিকল্পিতও হইতে পারে না। কারণ, বিকক্প-_সংস্কারের 
কাধ্য। সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইলে কিরূপে বিকল্প 
হইতে পারে। এই অবস্থা আশ্রয় করিয়া! চরম বেদান্তের 
উপসংহার হইয়াছে । র 

অনী অ্াদ্বা লিঅন্ন্টী অসাদ্য মলঘা মন্ত। 

মনের সহিত রাক্য যাহাকে না পাইয়া নিবর্তিত হয়। 
ইত্যা্দ আরতি এ অবস্থার পরিচায়ক । পূর্ব পূর্ব অবস্থা 
পর পর অবস্থাতে পরিত্যক্ত হয় বটে। কিন্তু অনন্তর 
নিদিষ্ট অবস্থা কোন কালেই পরিত)ক্ত হয় না। অর্থাৎ 
অনন্তর নিদিষউ অবস্থার পরবর্তী এমন কোন অবস্থান্তর 
নাই, যে অবস্থাতে পূর্ব্ব নিদিষ্ট, অবস্থা পরিত্যক্ত হইতে 
পারে। এ অবস্থা মোক্ষরূপ-নগরের পুরদার স্বরূপ । 
এ অবস্থা হইলে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয়। তদর্থ কোন 
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প্রযত্বের অপেক্ষা! থাকে না। এই জন্য নির্ব্বাণকে অবস্থান্তর 
বলা যাইতে পারে না। এই নির্বাণকে আশ্রয় করিয়! 
্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে। 
ঘর লিচ্জাল গ্সাজাল ক্সামজাম: ঘ লবন 

অন্‌ ল্কাীনি। নলহ্ঘ দাষা ভন্দ্লালন্নি কমন 

ঘলবনীমন্ী। 

যে নিষ্কাম, আত্মকাম ও আগ্তকাম, সে ব্রহ্ম হইয়াই 
্রন্ম প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। 
এখানেই তাহা সম্যকৃরূপে নীত হয় ইত্যাদি শ্র্ঘতি তাহার 
প্রতিপাদক। এই পর্য্যন্ত বলিয়া আচার্য চরমবেদান্ত 
মতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্থধীগণ বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, আচার্য্য অবস্থাভেদে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের 
মতের উপাদেয়তা এবং হেয়ত। প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার 
মতে একমাত্র চরম বেদীন্তের মত কেবলই উপাদেয়। 
উহ! কোনকালে হেয় নহে। চরম বেদান্তের মত-দিদ্ধ 
নির্ববাণ অবস্থা অবলন্নেই ন্যায় দর্শনের উপসংহার হুইয়াছে। 
নৃতরাং উক্ত দর্শন দ্বয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাই 
আচার্ধ্যের অভিপ্রায়। কি মুলে কোন্‌ দর্শনের প্রচার 
হইয়াছে, আচাধ্য তাহাও দেখাইয়। দিয়াছেন । ন্যায়দর্শন- 
কার মহষি গোতমের একটা সূত্র এই__ 

নব ঘললিযলান্যালাকবজাহী নীযাস্বাত্রাজনিজ্ঘার: | 

ইহার সাহজিক অর্থ এইরূপ--অপবর্গ লাভের জন্য 
যম ও নিয়মদ্বারা আত্মার সংস্কার অর্থাৎ পাঁপক্ষয় ও পুণ্যো- 
পচয় করিবে । যোগশান্ত্র এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত বিধি ও 
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উপায় দ্বারা আত্মসংস্কার করিবে। অধ্যাত্বিধি শব্দের 
মাহজিক অর্থ__উপনিষদুক্ত বিধি বা বেদান্তোক্ত বিধি। 
গোতম আরও বলেন__ 
ক্রালন্যাব্সারহ্নদিত্বন্ব ঝন্থ অশ্রাহ: | 
অপবর্গের জন্য অধ্যাত্ববিগ্ঠা শাস্ত্রের গ্রহণ অর্থাৎ 
অধ্যয়ন ও ধাঁরণা করিবে, এবং আত্মবিদ্যাশাস্ত্রের অভ্যাস 
অর্থাৎ সতত চিন্তনাঁদি করিবে । এবং তদ্দিগ্ভ অর্থাৎ আ্ম- 
বিগ্যাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের মহিত সংবাদ করিবে। ভাষ্যকার 
পক্ষিল স্বামী বলেন__ 
ক্লামনংনননি বালনালসিব্যাসাব্রম্‌। ' 
আত্মবিদ্যাশান্তদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায়, 
এই জন্য জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যাশীস্ত্র। কাকার 
আত্মবিগ্বাশান্ত্র শব্দের অর্থ আহ্বীক্ষিকী শাম্ব এইরূপ বলিয়া- 
ছেন বটে, প্রন্ত আত্মবিদ্যাশাস্ত্র শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ উপনিষৎ 
শান্ত্র বা বেদান্তশাস্ত্র। শ্লোকবান্তিক গ্রন্থে মীমাংসাবাতিক- 
কার কুমারিল ভট্ট বলেন__ 
ঘুন্সান্থ লান্বিক্যালিবাজ্ব্চ্যুহাক্লাব্তিনা লাহ্মজহুল মুরতা | 
তত্তনন্রিমযন্তু জা: ঘানি নহান্ললিদনহাল ॥ 
নাস্তিক্য নিবারণ করিবার জন্য ভাষ্যকার যুক্তিদ্বার। 
আত্মার অস্তিত্ব বলিয়াছেন। আত্মবিষয়ক বোধ বেদান্ত 
সেবাদ্ারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। বার্তিককার বিবেচনা করেন 
যে, বেদান্ত-নিষেবণদ্বার| আত্মাবোধ দৃঢ় হয়। ভাষ্যকার 
যে যুক্তি দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন, তাহা কেবল নান্তিক্য নিরাশের জন্য । প্রকৃত আত্ম- 
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তত্ব নিরূপণ করা ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য নহে। উহা! বেদান্ত 
হইতে অধিগম্য। আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, এতা- 
বন্মাত্র প্রতিপন্ন হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়। এই জন্য 
তাবন্মাত্র প্রতিপাদ্দন করিয়া ভাষ্যকার নিরস্ত হইয়াছেন। 
অপরাপর দর্শন সংবন্ধেও ,এ কথা বল! যাইতে পারে। 
বল! যাইতে পারে যে, অন্যান্য দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরা- 
সের জন্য আত্ম! দেহাদি হইতে ভিন্ন ইহাই প্রতিপাদন করি- 
যাছেন। পারমার্থিক আত্মতত্ব নিরূপণ করা তাহাদের উদ্দেশ্য 
নছে। সে যাহা হউক। সাংখ্যবৃদ্ধ তগবান্‌ বার্ষগণ্য বেদান্ত 
মতের সমাদর করিয়াছেন। পরবর্তী সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু__বেদান্ত মত সিদ্ধ আত্ম! পারমার্থিক এবং সাখ্যমত 
সিদ্ধ আত্মা ব্যাবহারিক এইরূপ বলিয়া বেদান্ত মত সিদ্ধ 
আত্মার যাথাধ্য স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক 
উদয়নাচারধ্য অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদাস্ত 
মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । বৃদ্ধ মীমাংসাঁসকা- 
চার্ধ্য কুমারিল ভট্ট বেদান্ত মতের উপাদেযুত! ঘোষণা করিয়া- 
ছেন। স্থৃতরাং আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ভেদ থাকি- 
লেও অপরাপর দর্শনের মতের অনাদর করিয়! বেদান্ত মতের 
আদর করিতে হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে ন|। 

একটা বিষয় আলোচন কর! আবশ্যক বোধ হইতেছে। 
ুমুক্ষ ব্যক্তি বেদীস্ত মতের অনুসরণ করিবে--বেদাস্তোপদিষ্ট 
আত্মতত্বে শ্রদ্ধা করিবে, ইহ! স্থির হইয়াছে। কিন্তু বেদাস্ত 
মতও ত একরূপ নহে। বিভিন্ন আচীর্ধ্য বিভিন্ন মত প্রচার 
করিয়াছেন। জীবাত্মার স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে অবচ্ছিন্নবাদ 
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প্রতিবিম্ববাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত প্রদশিত হইয়াছে। জীবাত্মা 
এক কি অনেক, তদ্বিষয়েও পূর্ববাচার্যদিগের একমত্য নাই। 
বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না, ইহ! অনেকবার বলা হই- 
যাছে। সুতরাং জীবাত্মা একও হইবে অনেকও হুইবে, ইহা 
যেমন অসন্তব, সেইরূপ জীবাত্মা। বিকল্পে এক ও অনেক 
হইবে অর্থাৎ কখনও এক হইবে, কখনও অনেক হইবে, ইহাও 
সেইরূপ অসম্ভব। জীবাত্বা হয় এক হইবে, ন! হয় অনেক 
হইবে। অতএব স্বতই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, পরম দয়ালু 
পুর্ববাচার্য্যের৷ এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
করিলেন, ইহার অভিপ্রায় কি? 

ূর্ববাচার্ধ্ের। কেহ স্প্টরূপে কেহ প্রকারান্তরে এ প্রশ্নের 
সমাঁধান এবং বিভিন্ন মতের উপদেশের অভিপ্রায় বর্ণনা করি- 
যাছেন। তাহা সংক্ষেপে প্রদশিত হইতেছে । লোক-ব্যবহার 
অবিবেক-পর্বক, ইহা বেদান্ত দিদ্ধান্ত। দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, অন্ধাদির চক্ষুরাদিতে মমত্বাভিমান নাই, এই জন্য 
তাহাদের দর্শনাদি ব্যবহার হয় না। অতএব সিদ্ধ 
হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ে মমতাভিমান না৷ থাকিলে প্রত্যক্ষাদি 
ব্যবহার হইতে পারে না। দর্শনাদি ব্যবহারে ইন্দ্রিয়ের 
উপযোগিতা! কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। অধিষ্ঠান 
বা আশয়ভূত শরীর ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় না। 
ইন্দ্রিয় শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেই ইন্জরিয়ের ব্যাপার হয়, ইহা 
অনুভব সিদ্ধ। আত্মার সহিত দেহের অধ্যাম বা কোনরূপ 

ংবদ্ধ না থাকিলে আত্মা প্রমাতা হইতে পারে না। আত্মা! 
অসঙ্গ, দেহাদির সহিত তাহার স্বাভাবিক সংবন্ধ হইতে 
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পারে না। এমম্বন্ধ অবশ্য আধ্যাসিক-_বলিতে হইবে। 
অধ্যাস আর অবিষ্ভা এক কথা। প্রমাতা৷ ভিন্ন প্রমাণ প্রবৃভি 
একান্ত অসম্ভব দেখা যাইতেছে যে, ইন্জিয়ে মমত্বাভিমান ও 
দেহে আত্মভাবের অধ্যাস প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের হেতু । উহা 
অবিদ্ভার প্রকারভেদ মাত্র। অতএব লোকব্যবহার আবি- 
দ্যক। পশ্বাদির ব্যবহারের গতি লক্ষ্য করিলেও ইহা! বিল- 
ক্ষণ প্রতিপন্ন হইতে পারে। এ সকল বিষয় স্থানান্তরে 
আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত 
হইল না। লোকব্যবহার লোক. প্রসিদ্ই আছে। তাহার 
সমর্থনের জন্য প্রমাণের উপন্যাস করা নিশ্্রয়োজন। উহা 
আবিদ্যক বলিয়া তাহার সমুচ্ছেদ সাঁধনই কর্তব্য। প্রাচীন 
আচারের বিবেচনা করেন যে, কি কারণে এরূপ ব্যবহার 
হয়, তাহার নিরূপণ করা বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। অদ্বৈত 
আত্মজ্ঞান__সমস্ত লৌকব্যবহারের উচ্ছেদের হেতু । এই 
জন্য তাহারা অদ্বৈত আত্মতন্ব সমর্থন করিবার জন্যই যত 
করিয়াছেন। অপ্য দীক্ষিত বলেন__ 
দান্বীনন্যনস্কাহ্ঘিন্রিজিঅঘিত্নাল্ক্ঘসিত্রী ঘৰ 
ঝনক্্িতনাত্হান্‌ ঘহয্াঘী লালাব্িঘা হজিনা; | 
প্রাচীন আচার্য্যগণ আত্মার একত্ব সিদ্ধি বিষয়েই নির্ভর 
করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার 
জন্য বিশেষ ঘত্ব করিয়াছেন । কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন 
হয়, তদিষয়ে তাহাদের আদর বা আস্থা ছিল না। তবে 
অল্পবুদ্ধিদের প্রবোধের জন্য ব্যবহার-সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ 
পন্থা বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এ প্রদর্শিত রীতির 
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প্রতি তাহাদের আস্থা নাই। মন্দমতিদিগকে : প্রবোধ 
দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য । বোদ্ধব্যদিগের রুচি বিভিন্নরূপ বা 
বিচিত্র । বোদ্ধব্যদিগের রুচি অনুসারে তাহার! নাঁনারিধ মত 
প্রকটিত করিয়াছেন। বোদ্ব্যদিগের স্থল সুক্ষ বুদ্ধি অনু- 
সারেও বিভিন্ন মত উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমত সুষম বিষয় 
উপদিষ্ট হূইলে তাহা সকলের -বৃদ্ধারূট হইতে পারে না। 
এই জন্য দয়ালু পূর্ববাচাধ্যগণ স্থুল বিষয়েরও উপদেশ প্রদান 
করিয়াছের। অদ্বৈত ত্রহ্মসিদ্ধিগ্রন্থে কাশ্ীরক সদানন্দ যতি 
বলেন,__ 

'মমিনিষ্লাতন্ছ ক্মাতালা ম্মূন্দাত্ন নান্যন্ননানন্থ: | 
নলা লানী্ললাপ্রলান্‌। ভিন্ন সন্তান লাকিলাা- 
ক্যান জীনলানলাদল: ঘন্‌ নিনীন নৃক্সন |. % * * 
স্সঘ্লীন হন্দলীননাাজ্সীমৃজ্ঞী বহান্লঘিন্বান্ল: | ছুত্জ্ব 
ক্সন্গলন্মাজিনন্তজ্জনহ্য শমন্রঘীল মমনৃব্নন্দন্লা- 
ব্বলম্বত্বানিষ্িক্য লিহিচ্যাবলমন্থিনম্মনযাভিনিন্চল- 
ভন ভ্িন্মানুত' মম্বনি। . লন্ত্ব ববানস্ন্মালক্া ... 
নিভ্িচ্মামলযুল্যত্য াহ্ভিত্রমালজালব্তা | 
ইহার তাৎপর্য্য এই | প্রতিবিম্ববাদ এবং অবচ্ছেদ- 

বাদের ব্যুৎ্পাঁদন বিষয়ে অর্থাৎ সমর্থন বিষয়ে আমাদের 

অত্যন্ত আগ্রহ নাই । যেহেতু, অঙ্গবুদ্ধি লোকদিগের বোধ- 

নার্থ উহ! কথিত হইয়াছে । কিন্তু এক জীববাদ মুখ্য বেদান্ত 

সিদ্ধান্ত । অনেক জন্মাজিত পুণ্য ভগবানে অপিত হইলে 

ভগ্ববদনুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়। তাদৃশ 

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি__শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-সম্পন্ন হইলে এই 
১৯ 
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মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাহার চিত্তেই সমারূঢ় হয়। অর্থাৎ 
তাদৃশ ভাগ্যবান পুরুষেই ইহা বুঝিতে সক্ষম হয়। যাহার 
নিদিধ্যাসন নাঁই__যে পাণ্ডিত্য মাত্র লাভ অভিলাষে বেদান্ত 
শ্রবণ করে, মুখ্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত তাহার বৃদ্ধারূঢ় হয় না। 
স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে__. 
ব্রা্বান্‌ সনি মিনি লক্্াধা: জন জমান। 
ক্মনিবক্পিনমানন্মাহ্যিনা: জলিল: ঘভা ॥ 
অল্পবৃদ্ধিদের পক্ষে সমস্ত জগৎ ব্রন্ষের বিবর্ত। তত্জ্ঞ- 
গণ সর্বদাই অবিবন্ভিত আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম অনুভব করেন। 
তগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য অপরোক্ষান্ুভব গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 
স্ুমঘালক্কানান্লীযা শ্রনিক্বীনান্ন হানি: | 
বচ্যক্থানিনলা; নুন ঘলবাঘান্নি ঘান্ন স্ব ॥ 
যাহারা বৃত্তিহীন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন শুন্য এবং রাগী 
অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, ব্রহ্ম বার্তাতে অর্থাৎ বেদান্তশান্তরে পাপ্ডিত্য- 
লাভ করিলেও তীহারা অজ্ঞানী। তাহার! যাতায়াত প্রাপ্ত 
হয় অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণের নিরৃতি হয় না। আপস্তম্ব 
ধর্াসুত্রের উজ্জ্বল! ₹*্বক বৃভিতে হরদন্ত মিশ্র একাত্মবাদ 
এবং অনেকাত্মবাদ সম্বন্ধে একটা স্থন্দর কথা বলিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-_ 
কি দুলযেলালা হন্ধ: দ্মাত্বীবিরানা? ন্দিমনল 
ত্বারন ? শর নাবহর্ননিগ্রতিব্জত্ধী নিন্সলিমন্ব: জাুম- 
ঘরযাঁন্‌ জবূদনানিভ মন:, অন্বিযীমহ্ৰী লীদ্ঘ: | ভঘি 
ঘু্ধ অন্যন্ঠা বন্নি ন বঘহ্ষিন্লি জান শ্বনি:? আগর 
ল ঝন্ল নঘামি জব্বী জাম: হুনসললঘা জয়া | 
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ইহার তাৎপধ্য এই | শিষ্যের প্রশ্ন হইল যে, জীবাত্ব! 
এককি অনেক? গুরু উত্তর করিলেন যে, ইহা জানিয়া 
কি হইবে? তুমি জীব। তুমি চিদেকরস, নিত্য, নির্মল 
হইয়াও কলুষ সংসর্গে কলুষতাকেই যেন প্রাপ্ত হুইয়াছ, 
অর্থাৎ অবিগ্যাসংসর্গে যেন পাপ পুণ্য ভাগী হুইয়াছ, তাহার 
বিয়োগ হইলেই তোমার মোক্ষ হইবে । তুমি যুক্ত হইলে 
যদি অন্য জীব থাকে, তাহার! সংসারী থাকিবে। তাহাতে 
তোমার ক্ষতি কি? পক্ষান্তরে তুমি মুক্ত হইলে যদি অন্য 
জীব ন| থাকে, তবেই বা তোমার লাভ কি? অতত্রব জীবাত্মা 
এক কি অনেক, এ কথা আলোচনা করিয়। তোমার কোন 
ইউ সিদ্ধি নাই। তদ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করা হয় মাত্র। 
অতএব এ আলোচনা! দ্বার! বুথ! কালক্ষেপ না! করিয়া তোমার 
কর্তব্য শ্রবণ মননাদিতে তুমি এঁ সময় নিযুক্ত কর। 
তদ্বার! তুমি লাভবান্‌ হইবে । পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন__ 

বজ্বজী ঘহি জানু লাতবক্বলান্‌ দামী লিজ ইমন 

লান্ম, জ্জা জনিস্্য অন্‌ জিন নব অন্নন্যগ্রা ঘ কিনা: | 

যন্ত্রান্য ল লনযুইনলাথ শী ভ্ামীহ্য নন্বত্যানি: 

দ্বঘালিন্সমিহাঁ মিহা তব ল নর্থ লিনক্য লিম্বিন্মাী॥ 

অর্থাৎ কতিপয় রাজপুত্র দৈবাৎ পিতা মাতা কর্তৃক পরি- 
ত্যক্ত হইয়া ব্যাধকুলে প্রতিপালিত এবং সংবদ্ধিত হইয়াছিল । 
তাহারা জানিত না যে, তাহারা রাজপুত্র । তাহারা আপনা- 
দিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিত। মাতা 
ব অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিল যে, তুমি 
ব্যাধজাতি নহ, তুমি রাজপুত্র । সেএঁ আপ্তবাক্য শুনিয়া 
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ব্যাধজাতির অভিমান পরিত্যাগ করিল এবং নিজেকে রাজা 
বলিয়া বিবেচনা করিয়া! তদনুরূপ চেষ্টা দ্বারা নিজ বৈভব 
প্রাপ্ত হইল। অন্যেরা নিজ বৈভব প্রাপ্ত হইল না । তাহার! 
পুর্ব আপনাদিগকে ব্যাধজাঁতি বলিয়াই বিবেচনা করিতে 
থাঁকিল। অন্য রাজপুভ্রগণ ব্যাধরূপে রহিল, ইহাতে নিজ 
বৈভব প্রাপ্ত রাজপুত্রের কোন ক্ষতি হইল না। পক্ষান্তরে 
যদি একটা মাত্র রাজপুত্র ব্যাধকুলে সংবদ্ধিত হইয়া! আপনাকে 
ব্যাধ বলিয়া! বিবেচনা করিয়া পরে আপ্তবাঁক্য অনুসারে নিজ 
বৈভর প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন রাজপুত্র ব্যাধকুলে না থাকে, 
তাছা হইলেও নিজবৈভব প্রাপ্ত রাজপুত্রের কোন লাভ হয় 
না। জীবাত্বার মন্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ একটা 
জীবাত্ব। ব্রহ্ম বিদ্যাদ্ধারা মুক্তিলাভ করিলে অন্য জীবাস্মা 
থাকে তাহারা সংশারী থাকিবে, তাহাতে মুক্ত জীবের কি 
ক্ষতি হইতে পারে? অথবা জীব একমাত্র হইলে এবং 
তাহার মুক্তি হইলে জীবান্তর নাই বণিয়! মুক্ত জীবের কি 
লাভ. হইতে পারে? এই জন্য জীবাদ্সা এক কি অনেক, 
নির্বন্ধ সহকারে বা আগ্রহ সহন্চরে. আমরা ইহার নিশ্চয় 
করিতে প্রস্তৃত নহি। .. 


ষষ্ঠ লেক্চর। 
উপদেশ ভেদের অভিগ্রায়। 


আত্মার সংবন্ধে বেদান্ত মত যথার্থ, অপরাপর দর্শনের 
মত যথার্থ নহে। পরন্ত আপরাপর দর্শনকর্তীগ্রণ ভ্রমের 
বশব্তাঁ হইয়া অবথার্থ মতের উপদেশ করেন নাই। মহসা 
সুক্মবিষয় বৃদ্ধিগম্য হয় না, এই জন্য অধম ও মধ্যম 
অধিকাঁরীর উপকারের জন্য তীহার! দয়া করিয়৷ ইচ্ছা- 
পূর্বক অবথার্থ মতের উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদের উপ- 
দেশের এমন অগ্ভুত কৌশল যে এ অবথার্থ মতে উপনীত 
হইলে ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার বোধগম্য হয়, এমমস্ত 
কথা পূর্বের বলিয়াছি। এৎসংবন্ধে আরও দুই একটা কথ। 
বলিব। কি. লৌকিক বিষয়, কি শান্্ীয় বিষয় সর্বত্রই 
দেখিতে পাওয়া ধায় ঘে,প্রথমত স্থলভাবে উপদেশ দিয়া ক্রমে 
ৃদ্ম ও সুক্ষমতর বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হয়। শিল্পারা অগ্রে 
স্থূল স্থুল বিষয়ের উপদেশ দেন উপদিষট স্কুল বিষয়ে অভি- 
জ্ৰতা লাভ করিলে পরে তদ্গত সৃন্ষম সুন্ষম বিষয় শিক্ষার্থীকে 
বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ক্ষেত্রের পরিমাণের উপদেশ দেওয়ার 
সময় প্রথমত স্থুলভাবে ক্ষেত্র পরিমাণের উপদেশ দেওয়া হয়, 
পরে তাহার সূ বিষয় পরিব্যক্ত করা হইয়া থাকে। শিক্ষা- 
বাঁকে প্রথমত লরল চতুষ্ধোণ ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রণালী উত্ম- 
রূপে বুঝিতে হয়। ত্রিকোণ ত্রিভুজ প্রত্ৃতি ক্ষেত্রের পরি- 
মা৭ প্রণালী পরে আয়ত্ত করিতে হয়। সরল ক্ষেত্রের পরি- 
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মাণও স্থুল সুদ্ম ভেদে বিবিধ | সাধারণত স্থূল পরিমাণ দ্বারাই 
সমস্ত ব্যবহার হইয়া! থাকে । সুক্ষ পরিমাণে রেখা মাত্রও ব্যতি- 
ক্রম হয় না বটে; কিন্তু ব্যবহারের জন্য উহা তত আবশ্যক 
নহে। এই জন্য ক্ষেত্র পরিমাণকারীদের সর্বত্র সৃক্ষম পরি- 
মাণ নির্ণয়ে তাদৃশ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া ঘায় না। প্রকৃত 
স্থলেও আত্ম! দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, স্থুলভাবে ইহা অবগত 
হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়। তজ্জন্য আত্মার সুক্ষম স্বরূপের 
জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। নৈয়াষিক আচাধ্যগণ নাস্তিক্য 
নিরাসের জন্য, আত্মা দ্েহাদি নহে--আত্মা দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, এইমাত্র বুঝাইয়া দিয় নিরস্ত হইয়াছেন। 
নাস্তিক্য নিরাস না কাঁরলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ ব্যর্থ 
হইয়! যাইবে । ভিভিতে বা কোন উপযুক্ত আধারেই চিত্র 
রচনার সফলতা! হইয়। থাকে । জলে বা আকাশে শত 
শত বাঁর চিত্র রচনা করিলেও ক্ষণকালের জন্যও তাহা স্থায়ী 
হইবে না, তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া ঘাইবে। নাস্তিক্য 
নিরাস হইলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ স্থায়ী হইবার 
আশা করা বাইতে পারে। নাস্তিক্য নিরাদ না৷ হইলে 
শত শত বার আত্মতভ্ব উপদিষ্ট হইলেও উহা ক্ষণকালের 
জন্যও স্থায়ী হইবে না। উষর ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত বারি- 
বিন্দুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিলীন হুইয়া যাইবে। এই অভি- 
প্রায়ে অপরাপর দর্শনকারগণ না্তিক্য নিরাসের জন্য যত্ব 
করিয়াছেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করেন 
নাই। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে নাস্তিক্য নিরাস হইলে 
শুভকর্ম্বের অনুষ্ঠান ও অশুভকর্ম্ের পরিবর্জন হইবে। 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। ১৫১ 


এইরূপে চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে তখন বেদান্তো- 
পদিষ্ট যথার্থ আত্মস্বরূপ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিবে। অপরাপর 
দার্শনিকেরা নাস্তিক্য নিরাস করিয়া বেদান্তের কিরূপ সৃহায়তা 
এবং লোকের কত উপকার করিয়াছেন, স্বধীগণ তাহা 
বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথমত স্ুলভাবে শিক্ষা না হইলে 
সুক্ষ বিষয়ের ধারণাই হইতে পাঁরে ন!। বালক একদ| আকা- 
রাদি যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা পরস্পর সংযুক্ত ব্যপ্তনবর্ণ আয়ত্ত করে 
না। স্বরবর্ণ ও ব্যগ্তনবর্ণ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে পরিচিত হইলে 
পরে তাহাদের যোগ উপদেশ করা হয়। ব্যপ্তনবর্ণগুলি 
বদিও অকার যুক্ত নহে, তথাপি কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ 
দুঃসম্পাদ্য বলিয়া অকার যুক্ত করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণগুলির 
উপদেশ দেওয়া হয়। এ উপদেশ বিশুদ্ধ বা ঠিক নহে 
মতা, কিন্তু এ অবিশুদ্ধ উপদেশের সাহায্যেই বালকের 
বর্ণ পরিচয় হয়। প্রথমত বিশুদ্ধ উপদেশ দিলে বালকের 
বর্ণ পরিচয় হওয়৷ অসম্ভব । তীক্ষু বুদ্ধি ও অলৌকিক প্রতিভা- 
শালী কোন বালক বিশুদ্ধ উপদেশের পাত্র হইতে পাঁরে 
বটে, পরন্ত তাদৃশ- বালক কয়জন আছে বা আছে কি না, 
সুধীগণ তাহা বিবেচনা! করিবেন। অবিশুদ্ধ উপদেশের 
সাহায্যে বালকের বর্ণ পরিচয় হইলে এবং ক্রমে বৃযুৎপত্তির 
গাঁটত! হইলে বালক প্রকৃত ব্যপ্জন বর্ণগুলি চিনিয়া লইতে 
পারে। প্রকৃতস্থলেও জন্মজন্মান্তরার্জিত পুণ্যপুগ্জ দ্বারা 
যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্রা একেবারেই 
বেদান্ত সম্মত যথার্থ আত্মতন্বের উপদেশের পাত্র হইতে 
পারেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তছুপদেশ নিক্ষল হইবে 
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সন্দেহে নাই। সাধারণ বালকের ন্যায়. তাহাদের 
পক্ষেও প্রথমত অবিশুদ্ধ উপদেশ সমধিক কাঁধ্যকর 
হইবে। বালকের ন্যায় কালে তাহাদেরও প্রকৃত আত্ম- 
তত্ব অবগতির ক্ষমতা জন্মিবে। বিন্দুর ব্যাস বা পরিধি 
কিছুই নাই। বিন্দুদ্য়ের মধ্যে একটা সরল রেখা টাঁনিলে 
তাহার পরিণাহ নাই। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী এ সকল 
কথ! বুঝিতে পারে না। দেহাত্মবাদ-বিমুগ্ধী ব্যক্তিও বেদান্ত 
সম্মত প্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পারে না। আত্মা দেহাতি- 
রিক্ত, এই কথাই প্রথমত তাহাকে বুঝাইয়। দেওয়। উচিত। 
সহসা দ্বিতলে আরোহণ করিতে পারা যায় না। সোপান- 
পরম্পরার সাহায্যে ক্রমে দ্বিতলে আরোহণ করিতে হয়। 
সুন্ঘন বিষয়ও সহসা বোধগম্য হয় না। স্থুল বিষয়ের সাহায্যে 
ক্রমে উহ! বুঝিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘোগের কথা 
বলা যাইতে পাঁরে। যোগশান্ত্রে দ্বিবিধ সমাধি উক্ত 
হইয়াছে সবিকল্প ও নির্বিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্পরজ্ঞাত। 
সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্রেয় বা ধ্যাতা, 
ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিনটী পদার্থ ভাসমান হয়। নির্ব্বিকল্প 
সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান বা ধ্যাতা ও ধ্যান ভাসমান 
হয় না। কেবল জ্ঞেয় বা ধ্যেয় বস্তই ভাসমান হয়। 
বুঝা যাইতেছে যে, সবিকল্প সমাধি অপেক্ষা নিধিকল্প সমাধি 
সুক্ষম 'ও ছুঃসম্পাদ্য। এই জন্য প্রথমত সবিকল্প সমাধি 
অনুষ্ঠেয়। নির্ব্বিকল্প সমাধি মুক্তিসাধন হইলেও সহসা 
তাহ! হইতে পারে না বলিয়া অগ্রে সবিকল্প সমাধি অবলম্বন 
করিতে হয়। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মত অনুসারে স্থুলত 
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সবিকল্প ও নির্বিবিল্প সমাধির স্বরূপ বলা হইল। পাতঞ্জল- 
দর্শনে এ বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
পাতগ্রলদর্শনের মতে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত-সংস্কার- 
মাত্রাবশিষউ হয়। চিত্তের কোন রূপ বৃতভিই তৎকালে 
অনুভূত হয় না । পূর্ববানুভূতরৃত্ভি সকলের সংস্কারমাত্র চিত্তে 
অবস্থিত থাকে । সবিকল্প সমাধি--সালম্বন, নির্বিকল্প 
সমাধি__নিরালম্বন। সাঁলম্বনের অভ্যাস রূপ সবিকল্প 
সমাধি_ _নিরালম্বন নির্বিকপ্প সমাধির কারণ হুইতে পারে না। 
পরবৈরাগ্যই অর্থাৎ জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রই তাহার কারণ। 
ভাষ্যকার বলেন,__ 

বাব্মলীত্বাব্সাঘব্বলৃবাছলাম ন জন্ম নি নিহাল- 

সত্সনীনিনন্তজ্ আ্সাহবলীঙ্গিত্বনী। » ত্বাপ্রমুক্য: | 

নহমনান্বদুতর' শ্বিন্ম লিহাবব্বলমনান্রমামমিন মত্রনী- 

নরম নিবীজি: ভমাদিহ্যগত্মান: | 

সবিকল্প সমাধি__সালম্বন। কোন অর্থ বা বস্ত এ 
মমাধির অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। 
নিবিকল্প সমাধি-নিরালম্বন বা! নিবিষয়। স্তরাং 
সবিকল্প সমাধি-_নিবিকল্প সমাধির কারণ হইতে পারে 
না। এই জন্য বিরাম-প্রত্যয় অর্থাৎ সর্বববিধ-চিত্তবৃভির 
অভাবের হেতু পরবৈরাগ্য বা ধর্ম্মমেঘ-সমাধি নিবিকল্প 
সমাধির আলম্বনীকৃত হয়। উহা! অর্থশূন্য অর্থাৎ উহার কোন 
বিষয় বা আলম্বনীভূত বস্তু নাই। ধর্্দমেঘ সমাধির বা 
পরবৈরাগ্যের অভ্যন যাহার কারণ, তাদৃশ চিত্ত নিরালম্বন 
সুতরাং অভাব-প্রাণ্ডের ন্যায় হইয়া পড়ে। ইহার নাম নির্বাজ 

৩ 
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সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । সবিকল্প সমাধি দ্বারা ব্যুথানের 
নিরোধ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নানা-বিষয়িণী চিত্তরৃত্তি নিরুদ্ধ 
“হয়। সবিকল্প সমাধির অপর নাম প্রসখ্যান। প্রসংখ্যানও 
চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। উহীতেও পরিণামিত্বাদি দোষ আছে। 
স্থতরাং কালে প্রসংখ্যান বিষয়েও যোগীর বৈরাগ্য উপস্থিত 
হয়। উক্ত রূপে প্রসংখ্যানেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী 
তাহাকেও যখন নিরুদ্ধ করেন, তখন সর্বরথা বিবেকখ্যাতি- 
মাত্রই সম্পন্ন হয়। তখন ধর্মমেঘ সমাধি বা পরবৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়। পর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে নিবিকল্প সমাধি 
হইয়া থাকে । সবিকল্প সমাধি__নির্ববিকল্প সমাধির কারণ না 
হইলেও পরম্পর! নির্ব্বিকল্প সমাধির উপকারী বটে। 
সবিকল্প অবস্থা অতিক্রম করিলে তবে নির্বিকল্প সমাধি 
হইবে। পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলেন__ 
জন্ব' অন্জা মলীহাজ্ঞ নিনিজন্মবলাঘিন; | 
ব্ঘন্মাহ: ল্গমান্‌ বাগণি বনিন্ধন্মবলাঘিলা ॥ 

নিবিকল্প সমাধিদ্বার৷ মনোরাজ্য জয় করিতে পারা যাঁয়। 
সবিকপ্প সমাধি দ্বারা ক্রমে নিবিকল্প সমাধি স্ুসম্পাদ্য হয়। 
সে যাহাহউক। সবিকল্প সমাধি চারি প্রকাঁর__সবিতর্ক, 
নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। তন্মধ্যে সবিতর্ক ও নির্বি- 
তর্ক সমাধি স্থুল বিষয়ক এবং বিচার ও নির্বিচার সমাধি 
সুন্ষম-বিষয়ক। স্থল বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থা 
ভেদে তাহা সবিতর্ক ও নিবিতর্ক নামে, এবং সৃন্ষম বস্ত 
অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থাভেদে তাহা সবিচার ও 
নিধিচার নামে কথিত হইয়াছে । সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী- 
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ভূত স্থুল বস্ত সঙ্থীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্কীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম সবিতর্ক 
সমাধি। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত স্থুল বস্তু অসস্থীর্ণরূপে 
অর্থাৎ শুদ্ধরূপে সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হইলে ব৷ তাদৃশ মমাধি 
প্রজ্ঞা অসঙ্কীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম নিবিতর্ক সমাধি। 
এইরূপ, সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত সুক্ষ বস্তু সঙ্কীর্ণরূপে 
সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বাঁ তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্কীর্ণ 
হইলে এ সমাধি সবিচার নামে এবং সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী- 
ভূত সূক্ষবস্তু অসন্কীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা অসক্ীর্ণ হইলে এ সমাধি নির্বিচার 
নামে কথিত হয়। 

বস্তর বা সমাধিপ্রজ্ঞার সঙ্কীর্ণতা ও অমঙ্কীর্ণতা 
কি, সংক্ষেপে তাহা বল! উচিত হইতেছে । আমরা যে 
কিছু বস্তু দেখিতে পাই বা জানিতে পাই, তাহাদের সাধারণ 
নাম পদ্রার্থ। কেননা, এ সকল বস্তু কোন না কোন পদের 
কিংবা শব্দের প্রতিপাদ্য । উহাদিগকে পদার্থ না বলিয়া 
সংক্ষেপত “অর্থ” বলিলে ক্ষতি নাই। অর্থ ও বস্তু এক কথা। 
অর্থ__শবের প্রতিপাদ্য, শব্দ__অর্থের প্রতিপাদক | অর্থের 
জ্ঞান আবার ইন্দড্রিয়-সাধ্য । প্রতিপাদক শব্দ, প্রতিপাদ্য 
অর্থ এবং অর্থবিধয়ক জ্ঞান, ইহারা এক পদার্থ নহে, ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্থতরাং 
ইহাদের বিভিন্নতা। প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে যুক্তির 
উপন্যাস করিয়া স্থধীদিগের সময় ন্ট করা উচিত হইতেছে 
না। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বস্তগত্য। ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সচরাচর 
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আমর! তিনটিকে জড়াইয়া ব্যবহার করি। অর্থাৎ শব্দ, অর্থ 
ও জ্ঞান.এই তিনকে এক বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিয়া 
থাকি । এ তিনের একত্ব বিবেচনা “বিকল্প” বলিয়া কখিত। 
গোশব্দ, গোঅর্থ, গৌজ্ঞান। এইরূপে শব্দ) অর্থ ও 
জ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া লই। যোগীর স্থুলবিষয়ক সমাধি- 
প্রজ্জাতে গবাদি অর্থ যদি সঙ্কীর্ণরূপে ভাসমান হয়, অর্থাৎ শব্দ 
ও জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া বা একীভূত হইয়া! ভাসমান 
হয়, তাহা হইলে সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত বিষয় বা! তাদৃশ 
সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্ীর্ণ বলিয়া কথিত হয়। এ সমাধি সবিতর্ক 
নামে অভিহিত হইবে। ক্রমে চিত্তের অর্থপ্রবণতা এবং 
অর্থ মাত্রের প্রতি সমাদর পরিবদ্ধিত হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ 
আন্দোলন ব| অভ্যাস দ্বারা কালে শব্দ ও জ্ঞান পরিত্যক্ত 
বা বিস্বৃত হয়। তখন আর শব্দ ও জ্ঞান দ্বারা অর্থ বিকল্পিত 
হয় না। অর্থ বস্তগত্যা যেরূপে অবস্থিত, সেইরূপেই 
সমাধি প্রজ্ঞার গোচরীভূত হয়। তখন অর্থের পরিশুদ্ধ 
আকার প্রকাশ পায়। বিকল্পিত আকারের লেশ মাত্রও 
থাকে না। উহাই বস্তুর বাসমাধিপ্রজ্ঞার অসঙ্কীর্ঘতা | তদ্বিষয়ক 
সমাধির নাম নির্বিতর্ক সমাধি। সুক্ষ বিষয়ক সবিচার ও 
নির্বিচার সমাধিও এঁরূপে বুঝিতে হইবে। 

স্থধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যৈ যোগশাস্ত্রে 
উপাসককে ক্রমে সৃদ্ষম তত্বে উপনীত করা হ্ইয়াছে। 
প্রথমত স্থুলালম্বন, পরে সৃষ্ষ্মালম্বন, ক্রমে নিরালম্বন, 
সমাধি উপদিষ হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থুলালম্বন সমাধিতে 
প্রথমত মোটামুটিরূপে স্থুলবস্তকে আলম্বন করা হইয়াছে, 
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পরে স্থুল বন্তর প্রকৃত যথার্থ স্বূপকে আলম্বন কর! 
হইয়াছে। প্রথম প্রথম শব্দ ও জ্ঞানের সহিত সঙ্কীর্ণ 
স্থল বস্তু, পরে অসঙ্ীর্ণ স্থল বস্ত সমাধির আলম্বনীভূত 
হইবে, ইহা! স্পট ভাষায় বল! হইয়াছে । সবিকল্প সমাধির 
উপদেশের সময় সুত্রকার শ্বসথীন্ত-ন্থযা-দান্টীু এইরূপ বলিয়া- 
ছেন। ইহার অর্থ এই যে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ-সাধন ইন্দ্রিয় 
ও গ্রান্থ বস্ত সমাধির আলম্বন হইবে। সুত্রের নির্দেশ ক্রম 
ধরিলে অগ্রে গ্রহীতা পুরুষ, পরে গ্রহ্ণসাধন ইন্দ্রিয় এবং 
সর্ববশেষ গ্রান্থ বিষয় আলম্বন হইবে বলিয়া বোধ হয়। তাহ! 
সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভাষ্য গ্রন্থে প্রথমত গ্রাহথ বিষয়,পরে 
গ্রহণ সাধন ইন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে গ্রহীত্‌ পুরুষ সমাধির 
আলন্বনরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ববৈশারদী টাকাতে 
বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 
যন্থীভযন্ঘঘাইনহ্রিনি পীল: দাতন্মনীওঘঙ্গলনিহী- 

ঘ্বাননাহ্ন্মন্য: | 

যদিও সূত্রে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ সাধন ইন্দ্র এবং 
্রা্থবিষয় ক্রমে পঠিত হইয়াছে, তথাপি অর্থক্রমের সহিত 
বিরোধ হয় বলিয়। এ পাঠক্রম আদরণীয় নহে। প্রথমত 
স্থল বিষয়, ক্রমে সুন্মন ও সুন্ষমতর বিষয় সমাধি প্রজ্ঞার আল- 
ম্বন হইবে, ইহাই অর্থক্রম অর্থাৎ ইহাই সম্ভবপর | 

আত্মতত্বের সংবন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে । প্রকৃত 
আত্মতত্ব নিতান্ত ছুরধিগম্য | আত্মার প্রকৃত তত্বের অধিগম ত 
দুরের কথা। আত্মা দেহাতিরিক্ত, এই সাধারণ জ্ঞানও 
অনেকের নাই। দেহে আত্মজ্ঞান নাস্তিক্যের হেতু । আত্ম 


১৫৮ ষষ্ঠ লেক্চর। 


দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্থির না হইলে-_আত্মা সপ্তণ কি 
নিগুণ, আত্মা কর্তা কি অকর্তা, এ সকল জ্ঞান বা বিচার 
হইতে পারে না। সগুণত্ব, নিগুপত্ব, কর্তৃত্ব, অকৃর্তৃত্ব আত্মার 
ধর্দা। আত্মা ধন্মী। ধন্মর জ্ঞান ভিন্ন ধর্মের বিচার কিরূপে 
হইবে । ধন্ন নিরাশ্রয় হইবে, ইহা অসম্ভব । পক্ষান্তরে দেহ 
সগুণ ও কর্তা, পশুপালকও ইহা অবগত আছে। পরম সুক্ষ 
তত্ব সহসা বোধগম্য হয় না, এইজন্য স্থুলভাবে, সুক্ষমভাবে এবং 
সুন্মতর ভাবে দর্শন শাস্ত্রে আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে । দর্শন- 
কারেরা জাঁনিতেন যে, সকলে সমান বুদ্ধিমান নহে, সকলের 
ধারণাশক্তি সমান নহে। স্ৃতরাং সকলের পক্ষে একরূপ 
উপদেশ হইতে পারে না। পাত্রভেদে অধিকারি-ভেদে 
উপদ্েশ-ভেদ অবশ্যন্তাবী। সাধারণ ব্যবহারেও ইহার প্রচুর 
উদাহরণ দেখিতে পাওয়া! ঘাঁয়। তৌমার নাম কি, আপনার 
নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার 
নামটি বলিবেন কি, আমার শ্রবখেক্তরিয়ের কি এত সৌভাগ্য 
আছে যে, আপনার নামটি শুনিয়া কৃতার্থ হইবে, কোন্‌ 
বর্ণাবলী আপনাতে সঙ্কেতিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, আঁপনি 
কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোন্‌ দেশ গর্ব করিতে পারে যে, 
আপনার মত রত্ব তাহার আছে, কোন্‌ দেশ আপনার বিরহ 
যাতনা! অনুভব করিতেছে ইত্যাদিরূপে পাত্রভেদে ব্যবহার 
ভেদের শত শত নিদর্শনের অভাব নাই। 

সে যাহা হউক । দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, অধি- 
কাংশ লোকের এইরূপ বিশ্বাম এবং তদনুরূপ নাস্তিক্য দেখিতে 
পাওয় যায়। কোন কোন দর্শনে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাস 
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দুরীকরণের জন্য__আত্মা দেহ নহে, আত্মা দেহ হইতে অতি- 
রিক্ত পদার্থান্তর, ইহা প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । পরন্ত আত্মার 
মগ্তণত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই অত্মাকে 
গুণবান্‌, কর্তা ও ভোক্তা বলিয়! বিবেচনা করে। প্রথমত 
তাদৃশ বিবেচনার ভ্রমত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃভ হইলে তাহা 
লোকের অধিগম্য হইবে না। এইজন্য প্রথম প্রথম উহা 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । ইহা! অভ্যুপগম-বাঁদ মাত্র। 
দর্শনকর্ভীর অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম আত্মা সগুণ, কর্তা 
ও ভোক্তা । পরন্ত এ আত্ম! দেহ নহে, দেহ হইতে ভিন্ন 
পদার্থ । লোকে বিবেচন! করে যে, ইন্ড্রিয়াদির সাহায্যে সময়ে 
সময়ে আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয় । লোকের এই বিশ্বাসের 
প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইল নাঁ। লোকে যেরূপ বোঝে 
তাহাকে সেইরূপ বুঝিতে দিয়া, তাদৃশ আত্মা দেহ নহে এই 
মাত্র বুঝাইয়। দেওয়া হইল। এইরূপে দ্রেহাতিরিক্ত আত্মা 
বুদ্ধি-গোচর হইলে, দর্শনান্তরে প্রতিপন্ন করা হইল যে, আত্মা 
সগ্ডণ বটে পরন্ত আত্মার যতগুলি গুণ আছে বলিয়া 
লোকে বিবেচনা করে, প্রকৃত পক্ষে ততগুলি গুণ আত্মার নাই। 

ংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ গুণ আত্মার 
আছে, জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতি বিশেষ গুণ আত্মার নাই । এগুলি 
বুদ্ধির গুণ। আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া, দর্পণ 
প্রতিবিদ্িত মুখে যেমন দর্পণগত মালিন্যের প্রতীতি হয়, সেই 
রূপ বুদ্ধিপ্রতিবিদ্বিত আত্মাতে বুদ্ধিগত জ্ঞান স্থখাদির প্রতীতি 
হয় মাত্র। আত্মার কর্তৃত্বও এরূপ বুঝিতে হইবে । আত্মার 
চেতনা আগন্তক নহে। আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ । 
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এই দর্শনেও লোকসিদ্ধ আত্মার নানাত্ব অভ্যুপগত হুইয়াছে। 
তাহা হইলেও জিজ্ঞা্্ব্যক্তি উক্তরূপে আত্মতত্ব বিষয়ে 
অনেক দূর অগ্রসর হয়, সন্দেই নাই। এরূপ অগ্রসর 
হইলে অপর দর্শন প্রতিপন্ন করিলেন যে, আত্মার কোনও 
গুণ নাই। আত্মার কর্তৃত্, ভোক্তত্ব ও নানাত্ব নাই। আত্মা 
বস্তগত্যা এক ও অদ্বিতীয়। আত্মার সগ্ডণত্,কর্তৃত,ভোক্তত ও 
নানাত্ব বাস্তবিক নহে। উহা ওপাঁধিক মাত্র । 

দেহাতিরিক্ত আত্মা সুন্বব,অকর্তা আত্মা সুম্ষমতর এবং এক 
ও অদ্বিতীয় আত্মা সুঙ্ষমতম। স্ুধীগণ বুঝিতে পারিতেছন 
যে, যোগ শাস্ত্রের ন্যায় দর্শন শাস্রেও ক্রমে সূন্সন, সুন্ষমতর ও 
সুক্ষমতম আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে । বেদান্তে বা! উপনিষদে 
যে প্রণালীতে আত্মার উপদেশ দেওয়। হইয়াছে, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আত্মতত্ব উপদেশের 
প্রণালীই এই যে, স্থুল হইতে আরম্ত করিয়া ক্রমে সুক্ষম 
আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। স্ততরাং দার্শনি- 
কের! আচাধ্য-পরম্পরাগত চিরন্তন বৈদিক-রীতির অনুসরণ 
করিয়া অন্যায় করেন নাই। 
_ ছান্যযোগ্যউপনিষদের একটা আখ্যায়িকাতে শ্রুত হয় 
যে, এক সময়ে মহধি নারদ আত্মতত্ব জিজ্ঞান্ত্র হইয়া ভগবান্‌ 
সনতকুমারের নিকট উপচ্ছিত হইলে ভগবান্‌ সনতকুমার 
নাম? হইতে আরম্ভ করিয়া! “বৈষয়িক সুখ” পর্য্যন্তকে আত্মা- 
রূপে উপদেশ করিয়া পরিশেষে ভূমাখ্য প্রকৃত অত্মতত্বের 
উপদেশ দ্িয়াছেন। ছান্দোগ্যউপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য বলেন, 
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ভীঘালাবীস্থযাবনূ ব্য্জাবাহত্য ভ্হ্কা' ভ্হমলবত্ব 

ভৃতিনিসঘ আাঘধিললা নহনিবিী হাহাজই$মিমছ্যাদীলি 

নালাহীনি লিভ্িছিনি। 

সেপানারোহণের ন্যায় স্থল হইতে আরম্ভ করিয়! 
ক্রমে সুন্ষম ও সৃদ্মমতর যাহা বোধগম্য হইতে পারে, তাহা 
বুঝাইয়া৷ পরিশেষে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিব, এই 
বিবেচনায় শ্র্গত নামাদির নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্য 
টাকাতে আনন্দ গিরি বলেন, 

ঘমী$ঘিন্াহী লালাহীলি লম্মাললাঘাহ্য নলুদ্ন্স্ব 

সুজা ননষ্য ্বাান্ম্কামান দারীনি। 

অধম অধিকারী ব্রন্মরূপে নামাদির উপাসনা! করিয়া 
তাহার ফল-ভোগান্তে ক্রমে সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। 
আনন্দ গিরির এই ইঙ্গিতের প্রতি মনোষোগ করিলে স্ত্ধীগণ 
বুঝিতে পারিবেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মতত্ 
উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনও উপদেশ ব্যর্থ নহে। 
অধিকারি-ভেদে সেই সেই আত্মতত্বের উপাসনা করিলে 
তাহার ফলতোগান্তে উপাঁসক ক্রমে প্রকৃত অত্মতত্ব অবগত 
হইতে সক্ষম হন। এত দ্বার! দর্শনপ্রণেতৃ-মহধিদিগের অপার 
করণ! প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্য তাহাদিগের 
নিকট কৃতজ্ঞ ও প্রণত হওয়া উচিত। তীহাদিগকে ভ্রান্ত 
বিবেচনা করিয়া অপরাধী হওয়া উচিত নহে। উপনিষদের 
অনেক স্থলে অমুখ্য-ত্রহ্ম-বেভার ও মুখ্য-ত্রক্ম-বেতার সংবাদ 
দেখা যাঁয়। ধাঁহারা অমুখ্য ত্রহ্মবেন্ত তাহারাও গুরুর 
নিকট হইতে তদ্বিষয় উপদেশ লাভ করিয়াছেন। অবশ্য 

২১ 
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তাহাদের অধিকারের অল্পতা অনুসারেই তীঁহাদিগের সংবন্ধে 
অমুখ্য ব্রহ্মতত্বের উপদেশপ্রদত্ত হুইয়াছে। এই সকল 
আখ্যায়িকা দার! শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে, আত্মতত্ব পরম 
গম্তীর। সহসা তাহা বোধগম্য হয় না। ক্রমে ক্রমে প্রকৃত 
আত্মতত্বে উপনীত হইতে হয়। স্থানান্তরে তগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্য এ বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, এন্থলে তাহ! উদ্ধৃত করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পূজ্যপাঁদ আচার্য 
বলিয়াছেন,__ 
যন্যদি_ কিম্হ্মজান্বাকিনহ্যৃত্ম' লম্কা অইজনজা- 
দ্বিনীঘন সানী ন্‌ ঘজ্মনিনি মন্তবমলঘীহ্সিমন,নঘাদীস্ 
মন্তবৃত্ীনা হিম্ইম্সাবিমক্নন্ক্িনীমানিনা বৃত্রিল 
ঘব্ন ঝন্তবা দহনাগ্রনিঘা জন্মৃজিজ্সনঘিবাব্য ভ লল্থা- : 
ন ঘ্ববসাঘবিবিব্নি নহমিমলায ভ্ঘঘুহ্তবীন্জইম্- 
ঘইন্য: | ঘতাসি ঘন্‌ অনযাক্সন্সরক্জলিসধ লিমৃন্স্বা- 
লক্', লঘাসি লন্হতৃত্রীনাঁ হাযানহনত্ৰ ভলান্‌ অন্ম- 
জামাব্য্যানন্তত্থ নকজ্যন্‌। % % % নঘা, ঘত্যাঘাজী- 
জতনিবী বন্নুমললবন্লন্যালাজ্রান্নিব্াবিজীমক্মিনি- 
লিমিন্প্বব মযলতুন অিত্যতৃতৃমুলক্ষ নাসুকনন্জল- 
ছুবাবিন: জাকন্মন্ নিতুলিব্বঘাসি বন্তুযানলাবিতাধিন- 
ৃস্থীনাঁ ক্ষরযইস্যযাবিগিলস্ীঘাঘন্ধালাঁ লুষ্বলা- 
নাত্যা মলিতজলান্যল: সনাতন গ্সাহ্যন। 
ইহার তাৎপর্য এই | ত্রহ্গ__সৎ, এক ও অদ্বিতীয়। 
্রহ্মই আত্মা, আত্মাই সমস্ত জগৎ। ব্রন্ধ__দিক্‌, দেশ ও 
কালাদি-ভেদশূন্য অর্থাৎ ব্রন্মে-_দিক্‌ ও দেশাদিকৃত ভেদ 
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নাই। ইহা যদিও ষষ্ঠ প্রপাঠকে এবং সপ্তম প্রপাঠকে 
অধিগত হুইয়াছে। তথাপি মন্দবুদ্ধি দ্রিগের বিশ্বাস যে, 
বস্তমাত্রই দিগ্দেশাদি-ভেদ-যুক্ত। এতাদৃশ সংস্কার বা 
ধারণা, তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মন্দবুদ্ধিদিগের 
তাদৃশ-বাসনা-বাসিত বুদ্ধি__সহসা পরমার্থ বিষয়ে নীত হইতে 
পারে না। অথচ ত্রহ্মতত্বের অবগতি না হইলে পুরুষার্থ 
সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ব্রন্মের উপাসনার্থ হৃদয় পুণ্তরীক 
রূপ দেশের উপদেশ করিতে হইবে । যদিও আত্মতত্ব-_সৎ, 
একমাত্র সম্যক্‌-প্রত্যয়ের বিষয় ও নিগুণ, তথাপি মন্দবুদ্ধিরা! 
আত্মতত্ব সগুণ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের রুচির 
অনুসরণ করিয়া, আত্মার সত্যকামাঁদি গুণ বলা হুইবে। 
সত্যবটে যে, ষাহারা আত্মার একত্ব অবগত হইয়াছেন, তীহা- 
দের সংবন্ধে গন্তা, গমন ও গন্তব্য কিছুই হইতে পারে না। 
কেননা, এ সমস্তই ভেদ-দাপেক্ষ। একাত্মববেভার পক্ষে 
ভেদ-_একান্তই অসম্ভব। তাহাদের শরীর-স্থিতির হেতৃভূত 
অবিগ্ভালেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও সমুদ্তূত বায়ু যেমন 
গগনে উপশান্ত হয়, দগ্ধেন্ধন অগ্নি যেমন স্বয়ং শান্ত হয়, 
ভীহাদেরও সেইরূপ আত্মাতেই নির্বতি বা শান্তি লাভ হয়। 
কিন্তু মন্দমতিদিগের বুদ্ধি__গন্তা, গন্তব্য ও গমনাদি-বাসনা- 
বাসিত। এইজন্য হৃদয় রূপ দেশে সত্যকামাদি রূপ গুণযুক্ত 
ব্রন্মের উপাসনাকারি মন্দমতিদিগের মূর্ধন্য নাড়ীদ্বারা 
অর্থাৎ স্থযুন্না নাঁড়ীদ্বারা গতি বলিতে হইবে। উক্ত সমস্ত 
বিষয়গুলি বলিবাঁর জন্য অষ্টম প্রপাঠকের আরম্ভ । আনন্দ- 
জ্ঞান বিবেচনা করেন যে, পূর্বের নির্ববিশেষ আত্মতত্ব বলা 
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হুইয়াছে। তাহা উত্তমাধিকারীর অধিগম্য | মন্দাবুদ্ধি দিগের 
জন্য সবিশেষ ব্রন্মের উপদেশ প্রদত্ত হওয়া উচিত। এই 
জন্য অঙ্কম প্রপাঠকে তাহ প্রদত্ত হইবে। আচার্য্য আরও 
বলন,_- 
হিম্ইম্যুত্যনিক্ধবমহ্ঘুন্্ স্থি অহলাঘঘতৃঘব্য লক্্ম 

মন্ন্ত্বীনামঘবি্ দনিলানি। বব্লানজ্আক্বানতুনন্ত। 

নন: মন: ঘহমাধবহদি নান্থবিত্মানীনি মন্যন স্বুলি: | 

ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও পরমার্থ সং। তাহাতে দ্রিকু নাই, 
দেশ নাই, গুণ নাই, গতি নাই, ও ফল ভেদ নাই। কিন্ত 
মন্দবুদ্ধিরা৷ বিবেচনা করে যে, যাহাতে দিগ্দেশাদি নাই ও 
গুণাদি নাই, তাহা অসৎ । এই জন্য তাহাদের উপকারার্থ 
-দিগেশাদিযুক্ত গুণাদি বিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাস্তরূপে উপদিষ$ 
হইয়াছে। শ্র্তির অভিপ্রায় এই যে, ইহারা প্রথমত সৎপথে 
আন্নুক, পরে পরমার্থ সৎ আত্মতত্ব ক্রমে ইহাদিগকে বুঝান 
যাইতে পারিবে । আনন্দ গিরি বলেন,_ 

নস্থি নসাঁ লমাদান্থাঘ নহলাঘঘত্ত লক মন্থযি- 

মন্য' জ্িমিন্সন্সঘীঘবিজ্ঞণ, লনবান্থ মন্মাযাহ্যা হ্বনি। 

তাহ! হইলে মন্দবুদ্ধিদের ভ্রম দূর করিবার জন্য অদ্বিতীয় 
পরমার্থ সৎ ত্রদ্মের উপদেশ করাই উচিত। অন্যথারূপে. 
উপদেশ কর! হইতেছে কেন ? ইহার উত্তর দিবার জন্য ভাষ্য- 
কার শ্রতির উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন। কেননা, 
সহসা অ্বদ্বিতীয় পরমার্থসং ব্রন্মের উপদেশ করিলে ততদ্দারা 
তাহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে না, উহা অসম্ভাব্য বলিয়া 
তাহাদের বোধ হুইবে। সবিশেষ ব্রদ্ষের উপাঁসনাদ্বারা 
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তাহারা সংপথে আসিলে ক্রমে নির্বিশেষ ব্রন্মের উপদেশ 
দ্বার! তাহাদের ভ্রমীপনোদন কর! যাইতে পারিবে । ইহাই 
শ্রুতির অভিপ্রায়। স্থ্ধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দর্শন 
প্রণেতার! শ্রুতির অভিপ্রায়ের অনুনরণ করিয়াছেন মাত্র । 
পুর্ববাচার্য্য বলিয়াছেন, 
নিনিছিস ঘব লক্ষ স্ান্থাজন্টৃলীগবা: | 
ই অন্হাব্ী$নৃকদল্দনন্টী ্বনিগ্িজলিভূমবী: ॥ 
যহারা নির্ব্বিশেষ পরক্রন্মের সাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম, 
সবিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া তাদৃশ মন্দবুদ্ধিদের প্রতি দয়া 
প্রকাশ করা হয়। ভগবতীগীতাতে ভগবতী বলিয়াছেন, 
মান্য ভুত ঈ যত্ভদ্ধা নীগ্ঘনান্ম্ন্‌। 
নজ্মান্‌ ব্যল স্থি ল ভূর সুতবন্: দুিনাম্মহন্‌ ॥ 
আমার যে সৃক্ষরূপ দর্শন করিলে মোক্ষলাভ হয়, 
তাহা মন্দবুদ্ধিদের অগম্য। এই জন্য মন্দবুদ্ধি মৃমুক্ষু প্রথমত 
আমার স্থুলরূপ আশ্রয় করিবে। প্রায় সমস্ত উপনিষদেই 
ব্রন্মের দ্বিবিধ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; সবিশেষ ও 
নির্ববিশেষ | বৃহদারণ্যক উপনিষদে মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে 
ব্রন্মের দ্বিবিধ রূপ নির্দেশ করিয়৷ পরে নির্বিশেষ ব্রহ্মোর 
উপদেশ করিবার সময় বল! হুইয়াছে,__ 
স্মঘান াহ্‌্মী লনি লনি হন্সাহি। 
ননি নলি অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তই আত্মা নহে, 
ইহাই পরত্রন্মের আদেশ অর্থাৎ উপদেশ। জনকযাজ্ঞবন্ধ্য 
সংবাদে সর্বেশ্বরত্ব ভূতাধিপতিত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা সবিশেষ 
আত্মার কথা বলিয়া সর্ববশেষে,_ 
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ব হম লনি লন্যালা/ন্তস্পা লদ্ঘি ল্পন। 
আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে, আত্মা অগ্রহণীয়, আত্মা গৃহীত 

হয় না। ইত্যাদিরূপে নির্ব্বশেষ আত্মতত্বের উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । নি ননি এতদ্বারা প্রসক্ত সমস্ত 
বিশেষের নিষেধ করা হইয়াছে । সমস্ত বিশেষের নিষেধ 
হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না বলিয়া আপাতত বোধ 
হইতে পারে বটে। কিন্তু নিরধিষ্ঠান বা নিরবধি অর্থাৎ অবধি- 
শূন্য নিষেধ হতে পারে না বলিয়া নিষেধের কোন অধিষ্ঠান 
অর্থাৎ অধিকরণ বা অবধি কিনা সীমা অবশিষ্ট থাঁকিতেছে। 
অর্থাৎ নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না। নিষেধ করিতে 
করিতে ঈদৃশ স্থানে উপস্থিত হইতে হয় যে, তাহার নিষেধ 
হইতে পারে না। সাবয়ব পদার্থের অবয়বের বিভাগ করিতে 
করিতে এমন অবয়বে উপনীত হওয়া ঘাঁয় ষে তাহার বিভাগ 
হইতে পারে না। বিভাগের অযোগ্য বা বিভাগের অবধি 
ভূত তাদৃশ অবয়ব যেমন পরমাণু, দেইরূপ যাহা নিষেধের 
অযোগ্য_-সমস্ত উপাধির নিষেধের অবধিভূত, তাহাই আত্মা । 
পঞ্চকোষবিবেকে বিদ্ারণ্য মুনি বলেন, 

ক্মমনীনমু দুদু স্মালুন্ম মিঘন বিযন্‌। 

মন ঘূ বাছিনন্বলী জিহ্যন যন্গই্ন নন ॥ 

বল্মগ্রদ ব নিত্বিবন্‌ অন নন্বিন্বাইজ ননূ। 

মাদাহত্রান লিত্যন্দ লিনীঘ নানৃন্বি দি ॥ 

ঘট পটাদি মূর্ত পদার্থ অপনীত হইলে মূর্তশুন্য-_অপনয- 

নের অযোগ্য__-আকাশ যেমন অবশিষ্$ থাকে, সেইরূপ 
বাধযোগ্য দেহেন্দ্িয়াদি সমস্ত বস্তু বাধিত হইলে অন্তে বাধে 
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অযোগ্য__সমস্তবাধীর অবধিভূত যে সাক্ষী চৈতন্য অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাই আত্মা। সমস্ত বাধিত হইলে কিছুই থাকে 
না, এরূপ বলিতে পারা যাঁয় না। কারণ, তুমি যাহাকে কিছুই 
থাকে না বলিতেছ, আমি তাহাকেই আত্মা বলি। তোমার ও 
আমার ভাষা-ভেদ হইতেছে মাত্র । অর্থাৎ তুমি ন ন্িস্তিন্‌ 
এই শব্দ ব্যবহার করিতেছ, আমি তাহার পরিবর্তে সাক্ষী 
চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এইরূপে অভিধায়ক শব্দের 
ভেদ হইতেছে বটে, পরন্তু সর্বববাধ-সাক্ষী অথচ স্বয়ং বাধরহিত 
অভিধেয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না। টীকাকার 
রামকু্চ বলেন যে নন্দিত্বিন এই শব্দ প্রযোগ দ্বারা 
তদ্বিষয়ক বোধ প্রতিপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেননা, 
বোঁধ না থাকিলে কিরূপে শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে ? 
বলিতে পারা যায় যে, নজিদ্বিন্‌ বলিতে যে বোধ বা চৈতন্য 
ভাসমান হয় অর্থাৎ সমস্ত-নিষেধের সাক্ষীরূপে যে চৈতন্য 
ভাসমান হয়, তাহাই আত্ম । 

একটী কথ৷ বিবেচনা কর! উচিত । ন্যাঁয়াদিমতে অপরাপর 
পদার্থের ন্যায় আত্মাও জ্ঞেয়। সৃতরাং আত্মা শব্দ-প্রতিপাগ্ 
হইবে, তদ্বিষয়ে কোন বাধা নাই। কিন্তু বেদান্ত মতে 
আত্ম জ্ঞেয় নহে। বেদান্তমতে যাহা জ্ঞেয়, তাহা জড় 
পদার্থ । জড় পদার্থ__জ্ঞেয়, আত্ম! জড়পদার্থ নহে । এইজন্য 
আত্ম অজ্েয়। আত্ম! স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ পদার্থ জেয় বা 
জ্ঞানপ্রকাশ্ট হইবে, ইহা অসঙ্গত। যাহা জ্ঞেয়, তাহার নিষেধ 
হইতে পারে। ঘাহা! জ্ঞেয় নহে, তাহার নিষেধ হওয়া অসম্ভব | 
এই জন্য স্বর নিষেধের অবধিরূপে আত্মার উপদেশ সর্ব্বথা 
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সমীচীন হইয়াছে । ইহা আত্মা, এইরূপে আত্মার উপদেশ 
হইতে পারে না। কিন্তু ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা 
নহে, এইরূপে প্রতীষমান পদার্থাবলীর নিষেধ করিলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা । অর্থাৎ উক্তরূপে অতদ্ধযা- 
বৃভিদ্বারা যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই আত্মা । এতাদৃশ রূপে 
আত্মার উপদেশ হইতে পারে । 

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা__-শব্দ-প্রতিপাগ্য 
না হইলে আত্মন্‌ শব্দ, ব্রহ্ম শব্দ এবং সত্যাদি শব্দদ্বারা 
কিরূপে আত্মার প্রতিপভ্ভি বা জ্ঞান হইতেছে ? নিষেধ মুখে 
ও বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাঁদন বেদান্তবাক্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ননি নি ইত্যাদি বাক্য-_ নিষেধ মুখে এবং 
আত্মন্‌ শব্দ ত্রহ্মশব্দ ও সত্যাদি শব্দ বিধিমুখে আত্মার 
প্রতিপাদন করিতেছে । আত্মা অজ্জেয় হইলে বিধি মুখে 
আত্মার প্রতিপাদন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ছান্দোগ্য 
উপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বক্ষ্যমাণরূপে 
উক্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মা 
বাক্যের অগোচর। আত্মন্শব্দ ও. ব্রন্মশব্দ প্রভৃতি 
শব্দ আত্মার গ্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তদ্বার! আত্মা 
আত্মন্‌ প্রভৃতি শবের বাচ্য, ইহা বলা যাইতে পারে না। 
কারণ, দেহাদিবিশিষ্উ প্রত্যগাত্বা অ'তুন্শব্দের বাচ্য অর্থ। 
দেহাদিবিশিষট প্রত্যগাত্ব_-সৌপাধিক আত্মা । নিরুপাধিক 
বিশুদ্ধ আত্মা নহে। স্থতরাং নির্বিশেষ আত্মা আত্মন্শব্দের 
বাচ্য নে । পরস্তু আত্মন্‌ শব্দদ্বারা দেহাদিবিশিষ্ আত্মার 
প্রতীতি হইলে এবং উত্তরকালে দেহাদিরূপ উপাধি প্রত্যা- 
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খ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাঁকে, তাহা আত্মন্শব্দের বাচ্য 
না হইলেও আত্মন্শব্দ দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়। একটা 
ৃষটান্তের সাহায্যে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত, বিবে- 
চনা করিয়া আচার্য্য বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন । 
রাজাধিষ্ঠিত সেনা দৃষ্ট হইলে এবং ধ্বজপতাকাদি ব্যবহিত রাজা 
দৃশ্যমান না হইলেও হম ব্াজা ভৃহ্মন অর্থাৎ এই রাজা 
দেখা যাইতেছে, লোকে এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে। 
তৎ্পরে কে রাজা, এইরূপে রাঁজবিষয়ে জিজ্ঞাস! হইলে 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে রাজা পরিদৃশ্যমান না হইলেও দৃশ্ঠমান 
জনতাতে রাজার ইতর সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি 
প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যমান রাজব্যক্তিতেও 
রাজ প্রতীতি হইয়া থাঁকে। প্রকৃত স্থলেও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ দেহাদিবিশিষ্ট আত্ম! আত্মন্শব্দের 
বাচ্য হইলেও দেহাঁদি উপাধির প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যা- 
গাত্মার প্রতীতি হইতে পারে। উক্তরূপে আত্ম! বেদান্তবাচ্য 
না হইলেও বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইবার কোন বাধা হইতেছে 
না। সংক্ষেপশারীরককার সর্ববজ্ঞাত্মমুনিও প্রকাস্তরে ইহাই 
বলিয়াছেন । তিনি বলেন» 

সন্মম্মান্বভ্বানইন্ধীঘ্তি ব্ৃী 

সব্সন্লান: জপ্তিত্ন্স: মনীন্ি। 

দল্সমলানত্বন্জনব্বন স্থান্যা- 

নূত্মনীঘ নল ব্বান্সনি মজ্হ; ॥ 

অন্তঃকরণে একরপ প্রত্যগ ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। 
কেননা, অন্তঃকরণ দেহাঁদি অপেক্ষা আন্তর। প্রত্যাগত্মাতে 
২২ 
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অন্যরূপ প্রত্যগ ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। কেননা, প্রত্যা- 
গাত্বা সর্বান্তর-_প্রত্যাগাত্বা অপেক্ষা আন্তর অন্য কোন পদার্থ 
নাই। অর্থাৎ অন্তঃকরণের আন্তরত্ব আপেক্ষিক, প্রত্যগাত্মার 
আন্তরত্ব অনাপেক্ষিক। এই উভয় প্রত্যগভাঁব বা আন্তরত্ব 
ভিন্ন ভিন্ন সন্দেহ নাই । তথাপি অজ্ঞানবশত লোৌকে উভয়বিধ 
প্রত্যগভাব বা আন্তরত্ব এক বলিয়া বিবেচনা করে। ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থদ্য়ের একতা “শবলতা” নামে অভিহিত হইয়াছে। 
এতাদৃশ শবলতাপন্ন প্রত্যগভাঁৰ আত্মপদ বাচ্য । প্রত্যাগাত্বার 
নিবিশেষ প্রত্যগ্ভাব আত্মপদবাচ্য নহে। তথাপি অন্তঃকরণের 
প্রত্যগভাব অপনীত হইলে প্রত্যাগাত্মার প্রত্যগ্ভাব বা 

সর্বাস্তরত্ব আত্মশব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মশব্দ দ্বারা 
প্রতীয়মান হইতেছে । ব্যপকতা আত্মশব্দের অর্থ ইহলেও 
আকাশাদিতে একরূপ অর্থাৎ আপেক্ষিক ব্যাপকতী, প্রত্যা- 
গাত্মাতে অন্যরূপ অর্থাৎ অনাপেক্ষিক ব্যাপকতা, তছ্ুভয়ের 
একীকরণরূপ শবল ব্যাপকতা আবার অন্যরূপ। তাদৃশ 
ব্যাপক পদার্থ আত্মশব্দের বাচ্য। ব্রহ্গশব্দ, সত্যশব্দ ও 
আনন্দশব্দ শুদ্বব্রন্মের বাচক না হইলেও উক্তক্রমে শুদ্ধ- 
ব্রন্মের প্রতিপাদক হয় সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম” শব্দের অর্থ 
বৃহৎ। বৃহৎ কিনা পরিপূর্ণ অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কেননা, 
দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। সর্ধ- 
জ্ঞাত্মমুনি আরও বলেন,__ 

লক্কাক্নান স্কাহিনীঘলন নম্কাব্যন্মস্বাহিনীমলরমহ্া | 

নমন্মজান্মন ব্বাই লনান্যা ল্য দনী্ণ রক্কামজ্ত্ত নন । 

্রক্মাশ্রিত অজ্ঞানে অর্থাৎ মায়াতে এক প্রকার অদ্দি- 
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তীষত্ব আছে। কেননা, এ অজ্ঞান সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্তের 
আশ্রয়। প্রপঞ্চ যদি অজ্ঞানের বিবর্ত হইল, তাহা হইলে 
প্রপঞ্চদ্বারা অজ্ঞানের সদ্বিতীয়ত্ব বলা যাইতে পারে না। কারণ, 
বিবর্তবাদে অজ্ঞানের অতিরিক্ত প্রপঞ্চ বস্তগরত্যা মিদ্ধ হয় না। 
রঙ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জমাত্র, অজ্ঞানের বিবর্ত প্রপঞ্চ 
সেইরূপ অজ্ঞানমাত্র। ব্রহ্ম ও অজ্ঞান এতদুভয় দ্বারাও 
সদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, অজ্ঞান ব্রন্মে অধ্যস্ত 
স্থতরাং উহা! ব্রদ্ধের অন্তভূতি। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
অজ্ঞানের একরূপ অদ্বিতীয্বত্ব আছে। শুদ্ধব্রন্মের অদ্বিতীয়ত্ব 
অন্যরূপ। কেননা, ব্রন্মের অতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা । জীব-- 
ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। জীব-ত্রহ্মমাত্র। সুতরাং 
ব্রহ্ম-_সজাতীয়াঁদি-ভেদ-শূন্য বলিয়া অদ্ভিতীয়। এই উভয়- 
বিধ অদ্িতীয়ত৷ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ের একীকরণ দ্বারা 
অদ্বিতীয়-দয়াত্বক অপরবিধ অদ্বিতীযুতার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
হইতেছে । অজ্ঞান ও ব্রন্মের একীকরণ হইলেও অদ্বৈততার 
হানি হইতে পাঁরে না । কেননা) উক্ত রূপে অজ্ঞান ও ব্রহ্ম 
উভয়েই অদ্বিতীয় যাহা অদ্বিতীয়-ঘয়াত্মক, তাহা অবশ্য 
অদ্বিতীয় হইবে। বেদান্তশান্ত্রে জগৎ-কারণে ব্রহ্গশব্দের 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শুদ্ধ ব্র্ম__জগৎকারণ হইতে 
পারেন না। মাঁষোপহিত বা মায়াশবলিত ব্রহ্ম জগৎ 
কারণ। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শবল ত্রহ্গই ত্রহ্মশব্দের 
বাচ্য অর্থ । পরজ্ত শবল ব্রন্ধ ব্রহ্মশব্দের বাচ্য হইলেও শুদ্ধ 
বরহ্ধে ত্রহ্মশব্দের লক্ষণা হইতে পারে। আনন্দজ্ঞান ও মধু- 
সুদন মরম্থতী প্রভৃতি পূর্বাচাধ্যগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
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করিয়াছেন । আকাশাদিতে ব্যাবহারিক সত্যতা, প্রত্যগা- 
তাতে পারমার্থিক সত্যতা আছে । এই উভয়বিধ সত্যতা ভিন্ন 
তিন্ন। উভয়ের অভেদারোপদ্বারা অন্যবিধ মত্যতা সিদ্ধ হয়। 
এঁ শবল সত্যতাই সত্যশব্দের বাচ্য অর্থ। তন্মধ্যে ব্যাব- 
হারিক সত্যের প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাগাত্মা! প্রতীয়মান 
হয়। চক্ষুরাদি জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তি এক প্রকার জ্ঞান। 
প্রত্যগাত্ম। অন্য প্রকার জ্ঞান। উহার! অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ 
জ্ঞান যথাক্রমে চৈতন্যের অভিব্যপ্তক ও স্বপ্রকাশ। বুদ্ধি- 
বৃত্ভিতেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ের অভেদারোপ- 
মূলক অন্য রূপ জ্ঞান পদার্থ সিদ্ধ হয়। তাহাই জ্ঞানশব্দের 
বাচ্য অর্থ । বুদ্ধি বৃর্ভিতে একরূপ আনন্দতা আছে, প্রত্য- 
গাত্মাতে অন্যরূপ আনন্দতা আছে। উভয়ের মিশ্রণে তৃতীয় 
প্রকার আনন্দতা নিষ্পন্ন হয়। তাহা আনন্দশব্দের বাচ্য 
অর্থ। পূর্বের ন্যায় ইতরের প্রত্যাখ্যান হইলে জ্ঞানশব্দ ও 
আনন্দশব্দ দ্বারা প্রত্যাগত্বীর প্রতীতি হয়। আত্মবোধক 
শুদ্ধ প্রভৃভি শব্দেও এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে। 

সে যাহা হউক। পরম সক্ষম আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও 
মন্দাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হয় না। প্রত্যুত বিপরীত ভাবে উহা গ্রহণ করে, ছান্দোগ্য 
উপনিষদের একটা আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। আখ্যাঁয়িকাঁটার তাৎপর্য সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইতেছে । এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও অস্থররাজ 
বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহার! ত্রহ্মচ্ধ্য অবলম্বন পূর্বরক দ্বাত্রিংশদর্ষ 
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তথায় বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ত্তাহাদ্বিগকে জিজ্ঞাসা: 
করিয়াছিলেন যে, কি অভিলাষে তোমরা ব্রক্মচর্ধ্য অবলম্বন 
পূর্বক বাস করিতেছ ? ইন্দ্র ও বিরোচন বলিলেন, আত্মাকে 
জানিলে সমগ্র লোক ও সমগ্র কাম লাভ হয়, আপনার এই 
বাক্য শিষ্যের৷ অবগত আছেন। তাহা শুনিয়া আত্মাকে 
জানিবার জন্য আমরা এখানে বাস করিতেছি। প্রজাপতি 
বলিলেন, চক্ষুতে ঘে দ্র্টা পুরুষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা । 
প্রজাপতি, ইন্দ্রও বিরোচনের নিকট প্রকৃত আত্মতভুই উপদেশ 
করিলেন। কেননা, চক্ষুরুপলক্ষিত দ্রষ্টা পুরুষ আমাদের 
দৃষ্টিগোচর না হইলেও ফাহাদের পাপ পরিক্ষীণ হইয়াছে, 
বৃদ্ধির নৈর্মল্য সম্পাদিত হইয়াছে, ইন্জিয় সকল বিষয়বিমুখ 
হইয়াছে, ধাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ এবং অন্তদুর্টিসম্পন্ন হইয়াছেন, 
তাঁদুশ যোগীর! চক্ষুতে দ্রষ্টা পুরুষ দেখিতে পাঁন। কিন্তু 
ইন্দ্র ও বিরোচন বুদ্ধিমান্দ্যাদি দোষ বশত প্রকৃত আত্মতত্ 
বুঝিতে পারিলেন না। প্রত্যত তাহারা! বিপরীত বুঝিলেন। 
তাহারা বুঝিলেন যে, চক্ষুতে পরিদৃষট চ্ছায়াপুরুষ আত্মা, ইহাই 
প্রজাপতি বলিয়াছেন। তাহারা এইরূপ বুঁঝিয়া নিজবোৌধের 
দূট়ীকরণের জন্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে 
তগবন্‌, জলে,আদর্শে এবং খড়গাদিতে যে প্রতিবিম্বাকার পুরুষ 
দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে কোন ছায়াপুরুষ আত্মা ? অথবা, 
ইহার! সমস্তই আত্মা? তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়! প্রজাপতি পূর্বোক্ত 
চক্ষুরুপলক্ষিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই পুরুষই 
সকলের মধ্যে জ্ঞাত হন। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে, 
ইন্দ্র ও বিরোচনের যথেষ্ট পাপ্ডিত্যাভিমান, মহত্বাভিমান 
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ও বোছত্বাভিমান আছে। এ অবস্থায় যদি তাহাদিগকে বলা 
যায় যে, তোমরা মু ! তোমরা আমার উপদেশ বিপরীতভাবে 
গ্রহণ করিয়াছ, তবে তাহাদের চিত্রছুখে হইবে এবং তজ্জনিত 
চিত্তাবসাদ হইবে । তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার এবং তছুত্তর 
শুনিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। এইজন্য প্রজাপতি তাহাদিগকে 
সেরূপ বলিলেন ন1| গ্রজাঁপতি বিবেচনা করিলেন যে,আমার 
উপদেশ ইহারা বিপরীতভাব গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু 
উপায়ান্তরে ইহাদের বিপরীতভাব অপনীত করিতে হইবে । 
এই বিবেচনা করিয়। প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন যে, 
উদশরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাবে নিজেকে দেখিয়া আত্মার 
বিষয় যাহা বুঝিতে না পারিবে, তাহা! আমাকে বলিবে। 
তীহীর! উদশরাবে নিজেকে দেখিলেন। গ্রজাঁপতি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কি দেখিতেছ? তাহার! বলিলেন, হে ভগবন্,আমর! 
যেরূপ লোমনখাদি-যুক্ত, সেইরূপ লোমনখাদিসহিত আমা- 
দের প্রতিরূপ উদশরাবে দেখিতেছি। প্রজাপতি পুনর্ববার 
তাহাদিগকে বলিলেন, লোমনখাদি চ্ছেদন করিয়৷ উত্তম বস্ত্র 
পরিধান করিয়া উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া. উদশরাবে নিজেকে 
দর্শন কর। তাহার! তাহা করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কি দেখিতেছ ? তাহারা পূর্বববৎ উত্তর করিলেন যে, আমর! 
যেমন ছিম্ন-লোমনখ, স্বসন ও অলঙ্কৃত, আমাদের প্রতিরপও 
সেইরূপ দেখিতেছি। প্রজাপতি দেখিলেন যে, তাহাদের 
বিপরীত প্রতীতি অপগত হইল না। অবশ্য ইহাদের দুরিত 
প্রতিবন্ধ বশত বিপরীত গ্রহ যাইতেছে না। আমার উপ- 
দেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে এবং প্রতিবন্ধক ছুরিত অপগত 
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হইলে ইহার! প্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পারিবে । এই বিবে- 
চনা করিয়া পূর্ববোপদিষ্ট অক্ষিপুরুষরূপ আত্মাকে লক্ষ্য 
করিয়া প্রজাপতি বলিলেন__ইহাই আত্মা, ইহাই অম্বত; ইহাই 
অভয়, ইহাই ব্রহ্ম । প্রজাপতির অভিপ্রায় ছিল যে,উত্তম অল- 
স্কার এবং স্থবসনাদির ছায়। উদশরাবে দৃষ্ট হয়। পরন্ত অল- 
স্কার ও বন্ত্রাদি আগন্তুক বলিয়া উহার! আত্মা নহে। পূর্বেব নখ 
রোমাদির ছায়! দু হইয়াছিল। নখ লোমাদি ছেদন করিলে 
তাহাদের ছায়া দৃষ্ট হয় না। অতএব বস্ত্র, অলঙ্কার ও নখ 
লোমাদি যেমন আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপরি-বিনাশশালী, 
শরীরও সেইরূপ উৎপভিবিনাশশালী। অতএব উহার! 
কেহই আত্মা নহে। উদশরাবে ছায়াকর নখলোমাদি 
যেমন আত্ম! নহে, উদ্শরাবে ছায়াকর শরীরও সেইরূপ আত্ম! 
নহে। প্রজাপতি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রও বিরোচন 
ইহা! বুঝিতে পারিবে । কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন 
না। তাহাদের ছায়াত্ম গ্রহ অপনীত হইল না । তাহার! হৃউ- 
চিন্তে কৃতার্থবুদ্ধিতে তথ! হইতে স্বন্বস্থানে চলিয়া গেলেন। 
অস্থ্ররাজ বিরোচন অশ্তুরদিগকে উপদেশ দিলেন বে, ছায়া- 
কর দেহই আত্মা, গ্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন । অতএব 
দেহই পুজনীয়, দেহই পরিচরণীয়। দেহের পূজা ও পরিচর্যা 
করিলেই ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবরাজ 
ইন্দ্র প্রজাপতির উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্বক 
যাইতেছিলেন। অদ্ধপথে তিনি বিবেচনা করিলেন যে, 
যেমন শরীর নখাদিযুক্ত হইলে, তাহার ছায়াও নখাঁদি- 
যুক্ত; শরীর অলঙ্কৃত, স্থবসন ও ছিন্ন-নখলোম হইলে তাহার 
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ছায়াও অলঙ্কৃত, স্থবসন ও ছিন্ননখলোম হয়, সেইরূপ শরীর 
অন্ধ হইলে তাহার ছায়াও অন্ধ, শরীর ছিন্নাবয়ব হইলে 
তাহার ছায়াও ছিন্নাবয়ব হইবে । আরঁধকন্ত শরীরের নাঁশের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছায়াও নষ্ট হইবে । অতএব ছাধ়াত্রার 
দর্শনে বা শরীরাত্ার দর্শনে ত আমি কোন ফল দেখিতেছি 
না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্র অদ্ধপথ হইতে প্রতিনিরৃত্ 
হইলেন এবং সমিৎপাঁণি হইয়া পুনর্বার প্রজাপতির নিকট 
উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মঘবন্‌, 
তুমি হৃউচিত্তে বিরোচনের সহিত এখাঁন হইতে গিয়াছিলে 
কিজন্য পুনর্ববার আগমন করিলে ? ইন্দ্র প্রজাপতিকে নিজের 
সন্দেহ জানাইলে প্রজাপতি বলিলেন ষে, তুমি যাহা বিবেচনা 
করিয়াছ, তাহা যথার্থ। আমি পূর্বের যে আত্মার উপদেশ 
করিয়াছি, দেহাদি সে আত্মা নহে। সেই আত্মাই তোমাকে 
আবার বুঝাইয়া দিব। আরও দ্বাত্রিংশদ্র্ধ বাস করে। 
আদিষ্ট সময় বাসের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, যে স্বপ্নে 
নানাবিধ বিষয় ভোগ করে, সে আত্মা । ইহা শুনিয়। ইন্দ্র 
হ্ৃষটচিত্তে গমন করিলেন । অর্ধপথ হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
প্রজাপতিকে বলিলেন । শরীর অন্ধ হইহইলেও স্বপ্াদ্র্টা 
অন্ধ হয় না, এইরূপ স্বপ্দ্র্টী শরীরের দোষে দূষিত হয় না 
বটে, কিন্ত স্বপদ্রষটা স্বপ্নে দেখিতে পাঁয় যে তাহাকেও যেন 
অন্যে হনন করে, সে নিজেও যেন অপ্রিয়বেতা। হয় অর্থাৎ 
পুত্রাদির মরণ নিমিত অপ্রিয় বিষয় অবগত হয়, যেন রোদন 
করে এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখিতেছি না। ইন্দ্রের 
তর্ক অবগত হইয়া গ্রজাপতি বলিলেন ; তুমি যাহা' বলিলে, 
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তাহা যথার্ঘ। আরও দ্াত্রিংশঘর্ষ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। 
পূর্ব্বোপদিষ্ট আত্মা তোমাকে পুনর্ববার বুঝাইয়! দিব। 
নিদ্দিষউ সময়ের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, স্বপ্ত পুরুষ 
যখন কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, তখন তাহাকে আত্মা 
বলা যায় অর্থাৎ স্থুযুপ্তিকালীন পুরুষ আত্ম! । ইন্দ্র হষ্টচিতে 
গমন করিয়৷ পুনর্ববার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রজাপতিকে বলিলেন 
যে, সেই সৌধুপ্ত পুরুষের ছুঃখ নাই বটে, পরস্ত সে 
তৎকালে নিজেকে বা অন্যকে জানিতে পাঁরে না। যেন 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখি- 
তেছি না। 

প্রজাপতি বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ । আরও 
পঞ্চবর্ষ বাস কর, পূর্ব্বোপদিষ্ট আত্মা তোমাকে বুঝাইয়াদিব। 
যথোক্ত সময় অতিবাহিত হইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, 
শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী, বিনাশী শরীর অবিনাশী 
আত্মার অধিষ্ঠান-ভাব প্রাপ্ত হয়। সশরীর আত্মার বা 
শরীরাধিষঠিত আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ রূপ রসাদি 
গোচর বিজ্ঞীন হয়। অশরীর আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান 
হয় না৷ বলিয়া তাহার বিনাশ প্রাপ্তির ভ্রম হইতে 
পারে। কিন্তু বস্তগত্যা আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা 
নিত্যচৈতন্য স্বরূপ। সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়- 
সংস্পর্শ অপরিহার্য্য । অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ 
নাই। প্রজাপতি এইরূপে পূর্ববোপদিষ্ট অত্মতত্ব ইন্দ্রকে 
বুঝাইয়া দেন। উদ্শরাবাদির উপন্যাস দ্বারা জাগ্রদবস্থার 
আত্মার বিষযু বল! হুইয়াছে। স্বপ্রদ্রষ্টার এবং সৌধুপ্ত 
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পুরুষের উপন্যাস সাক্ষাৎ সংবন্ধে করা হইয়াছে । সর্বশেষে 
অবস্থাত্রয়াতীত এবং অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী তুরীয় অবস্থার 
উপন্যাস করা হইয়াছে। স্ুধীগণ দেখিতে পাইলেন যে, 
প্রকৃত আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও মন্দ ও মধ্যম অধিকারী 
তাহা বুঝিতে পারে ন! বরং বিপরীত বুঝিয়া বসে। এই 
জন্য দর্শনকারগণের অমৃখ্য ও মুখ্য ভাবে বা স্ুল সুন্গম- 
রূপে বিভিন্নরূপ আত্মতত্বের উপদেশ প্রদ্ধান সর্বরথা সমীচীন 
হইয়াছে। অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের ওঁচিত্য 
সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন কোন বেদাস্তাচার্যের 
মতে আত্মতত্ব ছুবিজ্ঞেয় বলিয়া প্রথমত তাহার উপদেশ 
গ্রদান করিলে বিষয়াসক্ত-চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সুন্ন বস্তর 
শ্রবণেও ব্যামৌহ হইতে পারে । এই জন্য প্রজাপতি প্রথমত 
ছায়াত্মার, পরে স্বপ্নদ্রষ্টার, তৎপরে সৌধুণ্ত পুরুষের উপ- 
স্যাস করিয়া! সর্বশেষে মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ করিয়াছেন । 
ৃষ্টন্তস্থলে তাহারা বলেন যে, দ্বিতীয়াতে সৃন্মন চন্দ্র দর্শন 
করাইবার ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি প্রথমত প্রত্যক্ষ কোন বৃক্ষ 
নির্দেশ করিয়া! বলেন ইহাকে দর্শন কর, এই চন্দ্র। তৎপরে 
অপেক্ষাকৃত চক্রের নিকটবর্ভী পর্বত মস্তক দর্শন করাইয়া 
বলেন, এই চন্দ্র। ড্রষটা ক্রমে প্রকৃত চন্দ্র দর্শন করে। এই 
মতে অমুখ্য ও মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ সর্ববথা স্থসঙ্গত। 
তৈত্তিরীয়উপনিষদে শর্ত হয় যে, ভূগু-_পিতা-বরুণের নিকট 
ত্রহ্ম জানিতে চাহিলে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লষের কারণ 
ব্রহ্ম, পিতা বরুণ পুত্র ভূগুকে এই রূপ উপদেশ দিলেন। 
ভৃগু তপস্যা করিয়! প্রথমবারে, অন্ন ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয়া 
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পিতার নিকট বলিলে পিতী পুনর্বার তগস্তাদ্বারা ব্রহ্ম 
জানিতে বলেন। দ্বিতীয়বার তপস্া করিয়া ভূ-_ প্রাণ ব্রহ্ম, 
এই রূপ বুঝিলেন। ক্রমে মন ও বিজ্ঞান ব্রন্ধরূপে জানিয়া 
সর্বশেষে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ব অবগত হইয়াছিলেন। 

আর একটি বিষয় বিবেচনা কর! উচিত । ন্যায় ও বৈশেষিক 
দর্শনে অত্মার নয়টা বিশেষ গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তাহা 
এই-জ্ঞান, স্থখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত্ব, সংস্কার, ধর্ম ও 
অধর্্ম। জ্ঞান, স্থৃখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দেষ, ও প্রযত্ব এই ছয়টা 
গুণ অনুভব সিদ্ধ। আমি জানিতেছি, আমি সুখী ইত্যাদি 
অনুভব সকলেরই হইয়! থাকে । স্মৃতিরূপ কার্য্যদ্বারা সংস্কার 
এবং স্থখছুঃখরূপ কার্্যদ্বারা ধন্ীধন্্ন অনুমিত হয়। আত্মার 
কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্বও অনুভব-সিদ্ধ। স্থথছুঃখাদির ব্যবস্থা দর্শনে 
আত্মার নানাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এ সমস্ত অনুভব কেহই 
অস্বীকার করিতে পারেন না। হেতুগুলিও সকলেরই 
স্বীকার্ধা। স্থৃতরাং সাখ্য ও বেদান্ত মতেও এ সমস্ত স্বীকার 
না করিয়া! উপায় নাই। জংখ্য ও বেদান্ত মতে উহা অন্তঃ- 
করণের ধর্ম। তাহা হইলেও সাংখ্য মতে__ আত্মা অন্তঃকরণে 
প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া, এবং বেদান্ত মতে-_অন্তঃকরণের ও 
আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাম আছে বলিয়৷ অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম জ্ঞান স্থখাঁদি 
আত্মধন্্রূপে প্রতীয়মান হয়, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য। তদ্দারা 
ফলত কোন বিরোধ দৃষট হয় না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক, 
আচার্য্য গণের মতেও আত্মতত্্ সাক্ষাৎকার হইলে এ বিশেষ 
গুণগুলি আত্মাতে থাকিবে না। এতদ্বারা প্রকারান্তরে 
বেদান্ত মতের প্রতি তাহাদের পক্ষপাত প্রতীয়মান হয় কি না, 
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সথধীগণ তাহা! বিচার করিবেন। বেদান্ত মতে আত্মার কর্তৃত্ব 
ও ভোক্তুত ওপাধিক। 

আর এক কথা । গৌতম ও কণাদ জ্ঞান স্বখাঁদি আত্মার 
ধর্ম, এ কথা স্পন্ট ভাষায় বলেন নাই । এ গুলি আত্মার 
অনুমাপক হেতু, এই রূপ বলিয়াছেন। অনুমাপক হেতু 
অনুমেয়ের ধর্ম হইবেই, এরূপ নিয়ম নাই | ধুম যেমন বহ্ছির 
ধর্ম না হইয়াও বহ্ির অনুমাপক হেতু হইয়াছে, জ্ঞান স্থখাদি 
সেইরূপ আত্মার ধর্ম না হইয়াও আত্মার অনুমাপক হেতু 
হইতে পারে । আত্ম! ভিন্ন জ্ঞান স্বখাদির প্রকাশ সম্পন্ন 
হয় না। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংবন্ধ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। কণাদের এতাদৃশ উক্তি আছে বটে। কিন্তু তদ্দারা 
বত্তাত্বক জ্ঞানের উত্পভি বলা হইয়াছে, ইহা! বলা যাইতে 
পারে। আত্মা নিত্য জ্ঞান স্বরূপ নহে, বা নিত্য জ্ঞান নাই, 
ইহা গৌতম ও কণাঁদ বলেন নাই। টকাকারেরা তাহা 
বলিয়াছেন। যেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ 
করিলে স্থৃধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ন্যায়াদি-দর্শন-কর্তাদের 
মত-_বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। 
বলিতে পারা যায় যে, বেদান্ত মতই তাহাদের অভিমত। 
পরন্ত অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন জ্ঞান স্ুখাদি 
আত্মধন্ম রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাহারা খুলিয়া বলেন 
নাই। তাদৃশ সুক্ষ বিষয় শিষ্যগণ সহসা বুঝিতে পারিবেন! । 
এই বিবেচনাতেই তাহার! উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। 
বৈদান্তিকেরাও স্বখছুঃখাদি-ব্যবস্থার জন্য আত্মার ওপাধিক 
ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কণাদ ঠিক এ হেতুতেই আত্মার 
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নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই নানাত্ব ওপাঁধিক, 
এই কথাটা খুলিয়া বলেন নাই। কণাদের আত্মনানাত্ব 
বিচারের সৃত্রগুলি এখানে স্মরণ করা উচিত। [গৌতম 
আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। 
আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়েও সুত্রকারদের কোন সূত্র দৃষ্ট হয় না। 
অতএব সমস্ত দর্শন কর্তাদের তাৎপর্য বা নির্ভর বেদাস্ত 
সন্মত অদ্বৈত বাদে, কাশ্ীরক সদানন্দ তির এই সিদ্ধান্ত 
অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। বালক তিক্ত ওষধ পাঁন 
করিতে চাহে না। পিতা তাহার মুখে কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া 
পরে তিক্ত ওষধ পান করান। ইহার নাম “গুড়জিহ্বিকা” 
ন্যায়। সাধারণ লোকে দেহের অতিরিক্ত আত্মা জানে না। 
প্রকৃত আন্মতত্ব তাহাদের পক্ষে পরম ছুক্রেঘ়। গুড়জিহ্বিকা 
ন্যায়ের অনুনরণ করিয়া ন্যায়াদিদর্শনে দেহের অতিরিক্ত 
আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে 1 প্রকৃত আত্মতত্ব অপেক্ষা উহা 
অপেক্ষাকৃত স্থৃজ্েয়। তদছুপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দভূমি হইলে 
ক্রমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইতে পারিবে, ইহাই ন্যায়াদি দর্শনের 
উদ্দেশ্ট । প্রকৃত আত্মাও দেহাতিরিক্ত, দে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। এইজন্য আত্মা দেহাতিরিক্ত, ন্যায়াদি দর্শনে 
এতাবন্মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মার স্বরূপ কি, তাহা 
বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হয় নাই। স্তরাং আত্মতত্ব বিষয়ে 
দর্শন সকলের মত পরম্পর-বিরুদ্ধ,+ এ কথা বলা! কতদূর 
সঙ্গত, স্থধাগণ তাহা বিবেচনা করিবেন । 
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জীবাত্মীর সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থল স্থুল বিষয় গুলি 
এক প্রকার বল! হইয়াছে। এখন জীবাত্মার পরম পুরু- 
ষার্থ লাভের উপাযু বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত 
বোধ হইতেছে । পুরুষার্থ কিনা, পুরুষের প্রয়োজন । 
যাহা পুরুষের অভিলষণীয়, তাহাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থ 
চারি প্রকারে বিভক্ত ; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বা অপবর্গ। 
তন্মধ্যে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। অপর ত্রিবিধ পুরুষার্থ 
বিনাশী, মোক্ষ অবিনাশী | এই জন্য মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। 
মোক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
বন্ধন-মোচন-__মোক্ষ বলিয়া প্রতীত হইবে । জীবাত্মার বন্ধন 
কিনা, সখ দুঃখ ভোগ বা সংসার । 

জীবাত্বার সংসার বা! বন্ধ অজ্ঞান-যূলক | অর্থাৎ মিথ্যা- 
জ্ঞান সংসারের হেতু । কারণ বিদ্যমান থাকিতে কাধ্যের 
সমুচ্ছেদ অসম্ভব | যে পর্য্যন্ত মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মলিত 
না হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার নিরৃন্ভি বা মুক্তি হইতে পারে না। 
মুক্তি পরম পুরুধার্থ বলিয়! মুক্তির জন্য সকলের সমূত্স্থক 
হওয়া উচিত। বদ্ধ থাকিবার জন্য লোকের অভিলাষ হয় 
না, বন্ধন__লোকে ভাল বাসে না। বন্ধন-যুক্তিই সকলের 
অভিলষণীয়। মিথ্যা জ্ঞাঁন বন্ধনের হেতু । তত্বজ্ঞান__মিথ্যা- 
জ্ঞানের সমুচ্ছেদক বা! বিনাশক, ইহা সহজ বোধ্য | তত্জ্ঞান 
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ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথ্যাজ্রানের উচ্ছেদ হইতে পারে 
না| মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না হইলে মুক্তি হয় না। অতএব 
তত্তজ্ঞান মুক্তির কারণ। তন্বজ্ঞান ছুই প্রকার, পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ। যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে অর্থাৎ পরোক্ষ, 
পরোক্ষ তত্রজ্ঞান দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু ষে মিথ্যা- 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ তত্ুজ্জান দ্বার৷ তাহার উচ্ছেদ হয় না। 
তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ তব্রজ্ঞান আবশ্যক । রজ্জুতে 
সর্পভ্রম হইলে, ইহা সর্প নহে__ইছা রজ্জু,অপর ব্যক্তি পুনঃপুনঃ 
এইরূপ বলিলেও ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্পভ্রম তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত 
হইবে না। কেননা) ভ্রান্ত ব্যক্তির রজ্জবতে সর্রত্রম প্রত্যক্ষাত্বক, 
অন্যের উক্তি মূলে যে তত্বজ্ঞান হয় উহা পরোক্ষ তত্তজ্ঞান । 
পরোক্ষ তত্বজ্ঞান অপরোক্ষ ভ্রমের নিবর্তক হয় না। ইহা 
রজ্জু এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক তত্বজ্ঞান যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ 
তাহার সর্পত্রম কিছুতেই বিদুরিত হইবে না। সে রজ্জুর 
সমীপবন্তী হইতে সাহস করিবে না। দিউযোহ গ্রভূতি স্থলেও 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
প্রত্যক্ষ মিথ্য৷ জ্ঞান পরোক্ষ তত্জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইবে 
না। প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের নিরৃতির জন্য প্রত্যক্ষ তৰজ্ঞান 
আবশ্যক । 

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি গ্রভৃতি সংসারের হেতু । উহা 
প্রত্যক্ষাত্বক মিথ্যা জ্ঞান। তাহার নিরুত্তির জন্য প্রত্যক্ষা- 
আক আত্ম-তন্বজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে। শাস্ত্র এবং 
আচাধ্যের উপদেশ অনুসারে যে আত্তাতত্বজ্ঞান হয়, এ আত্ম- 
তত্তৃজ্ঞান পরোক্ষ,উহ্থা গ্রত্যক্ষাত্মক নহে। এইজন্য শান্ত্রাধ্যয়নে 
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বা গুরুর উপদেশে আত্মতত্ব জানিতে পারিলেও তদ্দার! দেহা- 
দিতে আত্মবুদ্ধির নিবৃ্ভি হয় না। আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের 
অপেক্ষা থাকে। আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের নানাবিধ উপায় 
শান্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তন্মধ্যে 
অভ্যহিত। শ্রবণ কিনা, অদ্বিতীয় ব্রন্মে বেদান্ত বাক্যের 
তাৎপধ্যের অবধারণ। মনন .কনা,যুক্তিদ্বার শ্রুত্যুক্ত অর্থের 
সম্তাবিতত্বের অনুসন্ধান । অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ! সম্ভবপর) যুক্তিদ্বারা৷ এইরূপ অবধাঁরণ করার নাম মনন | 
নিদিধ্যাসন কিনা, শাস্ত্রে শ্রুত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত 
বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা। এই সকল গুলি আদর পূর্বক 
অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 
হইবে। দীর্ঘকাল শ্রবণাঁদির অনুশীলন-__তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য 
ভিন্ন হইতে পারে না। সত্যবটে, নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক, 
ইহামুত্র ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পর্ভি 
ও মুমুক্ৃত্ব, এতাদৃশ সাধন চতুষয় সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্ম-জিজ্ঞা- 
সাতে অধিকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে 
নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক বৈরাগ্যের হেতু, এবং শমদমাদি 
বৈরাগ্যের কার্য । স্থতরাং বৈরাগ্য- মূখ্য সাধন রূপে পরি- 
গণিত হওয়া উচিত। বৈরাগ্য ব্রহ্ম-বিষ্ঠার অধিকারের 
মুখ্যসাধন, এই অভিপ্রায়ে ম্ডকোপনিষদে বলা হুইয়াছে__ 
অহীক্্য ভান্জান্‌ জন্মদ্থিনান্‌ নাস্াষী নির্বমাযালাক্বনজ্ন: জনন। 
মন্বিত্বালাঘ ঘ ব্যহলনামিমক্ছ ন্‌ অলিন্লাহা: সালিহ লম্কালিষ্তন্‌ | 
কর্মফল সকল অনিত্য) কর্ম দ্বারা নিত্যপদার্থ লাভ 
করিতে পারা যায় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ত্রাহ্মণ 
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বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে । বিরক্ত ত্রান্মণ নিত্যবস্ত জানি- 
বার জন্য সমিৎপাণি হইয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট 
গমন করিবে। বিবেকচুড়ামণি গ্রন্থে ভগবান্‌ শশ্করাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন__ 
নহ্ব্যত্ত বৃয্ত্তল নীল্ন মত্বীরলাঘন। 
নব্িননাঘনন্ল: ভ্তা: দবনবন্ন: ম্লান: । 
বাহার তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্র মমৃক্ষত্ব হইয়াছে, শমাদি- 
সাধন তাহাতেই সফলতা লাঁভ করে । প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
বৈরাগ্য- ত্রঙ্মবিদ্ভার অভ্যহিত সাধন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের 
চিন্তা, সংসার গতির পর্যালোচনা এবং বিষয়. দোষ-দর্শনাঁদি 
বৈরাগ্যের উপায়। সাংখ্যকারিকাঁতে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন__ 
গ্ক্তাগ্র্ানলিভ যৃষ্ঘ' অহলনিষা ঘলাজ্ঞামন্‌। 
ভ্িন্মন্ন্িনযাধিন্লন্ল অল লুলালাল্‌ ॥ 
অর্থাৎ বে পুরুতার্থ সাধন অর্থাৎ মোক্ষ জনক জ্ঞানের 
নিমিভ-_প্রাঁণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, 
সেই গোপনীয় পুরুষার্থ জ্ঞান পরমধি বলিয়াছেন। এস্থলে 
স্থিতি, উৎপন্ভি ও প্রলয়ের চিন্তা তত্তজ্ঞানের হেতু বলিয়া 
কথিত হুইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিষ্ঠা ছারা 
ংসারগতি বলিয়া উপসংহারে বল। হইয়াছে যে, 
নজ্মাজহুহান। 
অর্থাৎ সংসার গতি এইরূপ বিচিত্র, অতএব বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিবে। প্রথমত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিষয় 
কিঞ্চিৎ আলোচনা! করা৷ যাইতেছে। স্ষ্টি বিষয়ে তিনটা 
মত সমধিক প্রসিদ্ধ। আরম্ভ বাদ, পরিণাম বাদ ও বিবর্ত- 
২৪ 
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বাদ। আরন্তবাদ-_নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের, পরিণাম বাদ 
_ সাংখ্য ও পাতগ্জলের এবং বিবর্তবাঁদ__বেদান্তীর অনুমত। 
আরন্তবাদে__কারণ সৎ, কাঁ্ধ্য অসৎ | এই মতে সৎ-কাঁরণ 
হইতে অসৎ-কার্যের উৎপভি হয়। কারণ-__কার্্যোৎপভির 
পর্বের বিদ্যমান । কিন্তু উৎপত্তির পূর্বের কার্য্যের অস্তিত্ব 
নাই। পরমাণু আদিকারণ, তাহা নিত্য সুতরাং তাহ। 
দ্যণুকাদি কার্য্যের উৎপঞ্ভির পূর্বের বিদ্যমান ছিল। দ্বযণুকাদি 
কাধ্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। এইজন্য 
আরম্তবাদের অপর নাম অসৎকাধ্যবাদ। পরিণামবাদে 
অসতের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় নাই। এই মতে উৎপত্তির 
পূর্ব্বেও কাধ্য-_সৃক্ষারূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের 
ব্যাপার দ্বারা কার্য্যের অভিব্যক্তি হয় মান্র। তিলে তৈল 
আছে, নিপীড়ন করিলে তাহা প্রকাশিত হুইয়৷ পড়ে। 
দুপ্ধ__দধিরূপে, মৃত্তিকা__ঘটরূপে, স্থবর্ণ__কুগুলরূপে পরি- 
ণত হয়। এইরূপ সত্বাদি গুণত্রয়__মহতত্বূপে, মহত্ত্ব 
অহ্কাররূপে পরিণত হয়। এই পরিণামবাঁদের অপর নাম 
সৎকাঁ্যবাদ | পরিণামবাঁদ ও বিবর্তবাঁদ কতকটা কাছাকাছি । 
বিবর্তবাদে কারণমাত্র সৎ, কাধ্য অসৎ । কার্ধ্য- স্বরূপে অসৎ 
হইলেও কারণরূপে সৎ) ইহ! বলা যাইতে পারে । কারণের 
সংস্থান মাত্রই কার্য । কারণ হইতে ভিন্ন কার্ধ্য নাই। 
কারণের যেমন নির্ববচন করা যায়, কাধ্যের সেরূপ নির্ববচন 
করা যায় না। এই জন্য বিবর্তবাদের অপর নাম অনন্যত্ব- 
বাদ ব| অনির্ববচনীয় বাদ। রঙ্জুতে সপরত্রম, শুক্তিকাতে 
রজত ভ্রম প্রভৃতি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত । রজ্জুতে পবিকল্পিত 


বৈরাগ্য। ১৮৭ 


মর্প এবং শুক্তিকাঁতে পরিকল্পিতরজত যেমন রজ্জু ও শুক্তিকা 
হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্ক্রচনীয়, সেইরূপ ত্রহ্গে কল্পিত 
বিয়দাদি প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্বচনীয়। 
যাহ! নির্বাচ্য, তাহা সত্য | যাহা অনির্বাচ্য, তাহ| মিথ্যা | সত্য 
বস্তর নির্বচন অবশ্বস্তাবি, মিথ্যা বস্তর নির্চচন অসম্ভব । ব্রহ্গ 
নির্বাচ্য, এই জন্য ব্রঙ্গ সত্য। জগৎ বা বিষদাদি প্রপঞ্চ 
অনির্বাচ্য, এই জন্য জগৎ মিথ্যা । পরন্ত জগতের পারমার্থিক 
সত্যত্ব না থাকিলেও ব্যাবহাঁরিক সত্যত্ব আছে। যে পর্য্যন্ত 
রজ্জু-তত্ব সাক্ষাৎকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত রজ্জুতে পরিকল্পিত 
সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়। যে পর্য্যন্ত শুক্তি-তত্ব সাক্ষাৎ 
কৃত ন! হয়,সে পর্যন্ত শুক্তিতে পরিকল্পিত রজত সত্য বলিয়া 
বোধ হয়। রজ্জতত্ব এবং গুক্তিতন্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে 
পরিকল্পিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ব বোধ হইয়া থাকে। 
সেইরূপ যে পর্য্ত্ত ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্য্যন্ত 
জগৎ সত্য বলিযাই বোধ হয়। ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার 
হইলে জগৎ মিথ্যা বলি প্রতীয়মান হইবে । জগৎ যখন 
বাস্তবিক সত্য নহে উহা মিথ্যা__রজ্ঞুদর্প শুক্তিরজতাদির 
হ্যায় কিয়ৎকাঁল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, তখন জগতের 
মায়ায় যুদ্ধ হইয়া পরমার্থ সত্য বস্তু হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম 
হইতে দূরে অবস্থান কর! কতদূর সঙ্গত, স্থধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। অঞ্চলস্থকাঁঞ্চনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়। শুক্তিরজতের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তত্ৃদর্শীদের 
উপহাসাম্পদ হইতে হয়, ত্রহ্মতত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কেবল সেইরূপ 
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উপহাসাম্পদ হইতেছি না, হৃউচিভে অধোঁগতির সোপান- 
পরম্পরা প্রস্তুত করিতেছি । কিছুতেই আমাদের চৈতন্য 
হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা মোহ আর কি হইতে 
পারে। 

সেঘাহা হউক্‌। বেদান্তমতে মায়া-সহিত পরমেশ্বর__জগৎ 
সষ্টির কারণ। মায়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। 
প্রপঞ্চ-__বিচিত্র। কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্য্যের 
বিচিত্রতা হইতে পারে ন|। সুতরাং কার্য্যবৈচিত্রের হেতুভূত 
প্রণিকর্ম স্থষ্টিরি সহকারি কারণ। ক্জ্যমান পদার্থ 
নামরূপাত্মক। সৃষ্টির প্রাুক্ষণে স্জ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ 
পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত হইলেই “ইহ 
করিব এইরূপ সম্বল্প করিয়! তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। 
পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের সৃষ্টি করেন, আকাশ হইতে 
বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল 
হইতে পৃথিবীর স্থষ্টি হয়। এই আকাশাদি__বিশুদ্ধ ভূত, 
অর্থাৎ অপঞ্ষীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত। ইহাদের একের 
সহিত অন্যের মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটা 
ভূতের অপর নাম পঞ্চতন্মাত্র। কেন না, এই পাঁচটার 
প্রত্যেকটাই তন্মাত্র। আকাশ-_-আকাশমাত্র, বায়ু 
বায়ুমাত্র ইত্যাদি । আকাশও তূতান্তর মিশ্রিত নহে। 
বাধুাদিও, তূতান্তর মিশ্রিত নহে। মায়া-সহিত পরমেশ্বর 
জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন । মায়া ত্রিগুণাতআ্বক । তৎ- 
স্থউ আকাশাদিও ত্রিগুণাত্মক হইবে, ইহা৷ বলাই বাহুল্য। 
প্রস্ত আকাশাদি ত্রিগুণাত্মক হইলেও তমোগুণই তাহাতে 
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অধিক । এই জন্য সন্বাদি গুণের কার্ধ্য প্রকাশাদি ধর্ম 
আকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় না। তন্মধ্যে আকাশের গুণ__ 
শব্দ। বায়ুর গুণ_শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ__বায়ুর নিজ গুণ, 
শব্__কারণ-গুণ ক্রমে বায়ুতে সমুদ্তুত হইয়াছে। তেজের 
নিজগুণ রূপ। শব্দ ওস্পর্শ কারণ গুণ ভ্রমে সমায়াত। 
জলের নিজগুণ রম। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কারণ গুণ ক্রমে 
সমাগত | পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস 
কারণ গুণক্রমে পৃথিবীর গুণ হইয়াছে। 

আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটীর সাত্বিকাংশ 
হইতে এক একটা জ্ঞানেন্দ্িয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। 
আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্বিকাংশ 
হইতে ত্বক, তেজের সাততিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্বি- 
কাংশ হইতে রসন এবং পৃথিবীর সাত্িকাংশ হইতে ভ্রাণের 
উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌, 
ত্বকের অধিষ্ঠা্রী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
সূর্য্য, রসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ও আ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা অশ্বিনীকুয়ার। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেন্দরিয় 
যথাক্রমে দিক্‌ প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হইয়া শব্দাঁদি বিষয়ের গ্রহণ বা জ্ঞান সম্পাদন করে। 
আঁকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ গুলি মিলিত 
হইয়! মন ও বুদ্ধির কৃষ্টি করে। ফঙ্কল্পবিকল্পাত্বক অন্তঃ- 
করণ বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্যয়াতমক অন্তঃকরণ 
বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মনের এবং 
বুদ্ধির অন্তভূতি। গর্বাত্বক অন্তঃকরণ বৃতি রূপ অহঙ্কার 
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মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্বক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ চিত্ত, 
বুদ্ধির অন্তর্গত। পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন্‌,__ 
মলান্তরিবন্তবাবঘ্িন্ম জহ্য্মানাহন । 
ঘঘমী নিষ্বঘী মহ: হ্যা লিমা তুলী। 

অন্তঃকরণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 
চিন্ত। যথাক্রমে ইহাদের বিষয় বা কার্ধ্য-_সংশয়, নিশ্চয়, 
গর্ব ও ম্মরণ। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধি- 
ঠাত্রী দেবতা চতুমুখ, অহঙ্কারের অধিষ্ঠান্রী দেবতা শঙ্কর 
এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত। মন প্রভৃতি অন্তঃ- 
করণ তত্দদেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া তততদ্বিষয়ের ভোগ 
সম্পাদন করে। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেক্রিয়__শব্দাদি 
বহিবিষয়ের প্রকাশ বা ভোগ সম্পাদন করে বলিয়া বহিরিক্দ্রিয়ু 
বা বহিঃঠকরণ রূপে এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত 
অন্তর্বিষযের প্রকাশ করে বলিয়া অন্তরিক্দ্িয় বা 
অন্তঃ্করণরূপে কথিত হইয়াছে । ইহারা প্রকাশাত্মক, 
এই জন্য ইহারা আকাশাদির সাত্বিকীংশের কাধ্য, ইহা 
পুর্ববাচার্য্যেরা অবধারণ করিয়াছেন। .আকাশাদির পৃথক্‌ 
পৃথক রজোহংশ হইতে পাঁচটি কর্মেন্দিয়ের উৎপত্তি হই- 
যাছে। আকাশের রজোহংশ হইতে বাক্‌, বায়ুর রাজোহংশ 
হুইতে পাণি, তেজের রজোহংশ হইতে পাদ, জলের রজোহংশ 
হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোইংশ হইতে উপস্থ সমুদ্ভূত 
হইয়াছে । যথাক্রমে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-_অগ্নি 
ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি । যথাক্রমে ইহাদের কা্ধ্য__ 
বচন, আদান), বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ। আকাঁশাদি 
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গত রজোহংশগুলি মিলিত হইয়া গ্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের স্বষ্টি- 
সম্পাদন করিয়াছে। প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক যথা_ প্রাণ, অপান, 
ব্যান, উদ্দাম ও সমান। উর্দগমনশীল বায়ুর নাম প্রাণ, উহা 
নাঁসাগ্র-স্থান-বন্তাঁ । অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহা পায়ু 
প্রভৃতি-স্থান-বন্তী। সর্ববতোগামী বায়ুর নাম ব্যান। উহা 
সমস্ত-শরীর-বর্তী। কণ্স্থানবন্তাঁ উৎক্রমণ বায়ুর নাম ব্যান। 
ভূক্তগীত-অনজলাদির পরিপাঁককারী অর্থাৎ ভূক্ত গীত বন্ত-_ 
বে বাঁরুর সাহা রস রক্ত শুক্তাদিবূপে পরিণত হয়, 
তাহার নাম সমান, উহা। নাভিস্থানবর্তাী। কন্মেন্সিয় সকল 
ও বায়ু সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়। উহারা রজোহংশ কার্ধ্য, 
পূ্ববাচাধ্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হমোগুণযুক্ত 
আকাশাদি হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি 
হইয়াছে । আকাশাদি পঞ্চীকৃত হইলেই তাহার! স্থুল ভূত 
বলিয়া অভিহিত হয়। পঞ্চীকরণ প্রকার পূর্ববাচাধ্য 
বলিয়াছেন 
ব্বিঘা নি্বায় জজ ভবন দ্র ঘুল: | 
বব্লব্িনীঘাঈযাঁজলান্‌ স্ব দস্ব পী॥ 
অর্থাৎ আকাশাদি এক একটি সুদ্ষাভূতকে প্রথমত ঢুই 
ভাঁগে বিভক্ত করিতে হইবে । তাহার পরে ভাগদ্বয়ের 
মধ্যে প্রথম ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। 
এই চারিভাগের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষয়ের 
দ্বিতীয়ভাগে যোজনা করিতে হইবে। তবেই পক্ষী- 
করণ সম্পন্ন হইবে । আকাশের প্রথম অর্ধাংশকে চারি 
ধশে বিভক্ত করিয়া! তাহার একাংশ বায়ুর অর্ধাংশে, অপর 
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ধংশ তেজের অর্দাংশে, অন্য অংশ জলের অর্থাশে এবং 
অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর অর্ধীংশে যোজিত করিতে হয়। 
এইরূপ বায়ুর প্রথম অংশ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া 
তাহার এক অংশ আকাশের, এক অংশ তেজের, এক অংশ 
জলের এবং এক অংশ পৃথিবীর অর্ধাংশে যোজিত করিতে 
হয়। তেজ, জল ও পুথিবীর প্রথমাদ্ধকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া! তাহাদের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষযের অর্দাংশের 
সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে । ত্রাহ। হইলে দীড়াইতেছে 
যে, পঞ্চীতৃত আকাশে অর্দাংশ আকাশ, ঢুই আনী পরিমাণ 
বায়ূ, ছুই আনী তেজ, দুই আনী জল ও দুই আনী পৃথিবী 
আছে। বায়ু গ্রভৃতি অপরাপর ভূতেরও অদ্ধাংশ নিজের 
এবং অপর অদ্ধাংশ অপরাপর ভূতচতুষ্ীযের বুঝিতে 
হইবে। উক্তরূপে প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ 
থাকিলেও যাহাতে ঘে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই 
ভূত বলিয়া কথিত হয়। 
এই পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে 
উপরি উপরি অবস্থিত তূর্লোক. বা ভুমিলোক, 
ভূবর্লোক বা! অন্তরীক্ষ লোক, মহর্লোক, জনোৌলোক, 
তপোলোক ও সত্যলোক এই উর্দস্থ সগ্তলৌোকের এবং 
যথাক্রমে অধোধভাবে অর্বাস্থত__-অতল, বিতল, স্থৃতল, 
রমাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল নামক অধঃস্থ 
সপ্তলোকের, ত্রহ্মাণ্ডের, এবং তদন্তর্গত জরাযুজ, অগুজ, 
স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্ব্বিধ স্কুল শরীরের এবং তন্ভোগ্য 
অন্ন পানাদির উৎপত্তি হয়। স্থল শরীরের অপর মাম অন্নময় 
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কোষ । কর্মেন্িয়ের সহিত প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের নাম প্রীণ- 
ময়কোষ। কর্মোন্দ্িয়ের সহিত মনের নাম মনোময় কোষ। 
জ্ঞানেব্দিয়ের সহিত বুদ্ধির বিজ্ঞানময়কোষ। সংসারের মুূলী- 
ভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষ আত্মা নহে, 
আত্ম তাহা হইতে অতিরিক্ত ইহা অবধারণ করা কর্তব্য। 
সদানন্দ বলেন যে, বিজ্ঞানমযুকোষ জ্ঞানশক্তিমান্‌, উহা 
কর্তৃরূপ। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনোমযু কোষ করণ রূপ। 
ক্রিয়াশক্তিমান্‌ প্রাণময় কোষ কার্ধ্যরূপ। মিলিত__প্রাণময, 
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কৌধত্রয়কে লিঙ্গ শরীর বা সুক্ষ 
শরীর বলা যায়। পূর্ববাচাধ্য বলিয়াছেন__ 
সন্রমাযামলীন্জিত্্রীন্রিযষলল্বিনল্‌। 
শ্সত ্বীন্দনবৃনীন' ভার শীবঘাঘলম্‌ ॥ 

অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, ইহা ভোগ 
সাধন সুন্দম শরার। অপক্ঠাকুত ভূত হইতে ইহা উদিত 
হইয়াছে । এই সূক্ঘন শরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী । পূর্ববাচা- 
ধ্যেরা সংসারের মুলীভূত অজ্ঞানকে কারণ শরীর বলিয়া- 
ছেন। এই প্রত্যেক শরীর ব্যন্্ি ও সমষ্টিরূপে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হ্ইয়াঁছে। জীব ব্যষ্টিকারণশরীরাভিমানী, ঈশ্বর 
সমষ্টিকারণশরীরাভিমানী | সমষ্টিকারণ শরীর বা সমষ্টি 
অজ্ঞান বিশুদ্ধসত্ব-প্রধান। তদুপহিত চৈতন্য_ সর্বজ্ঞ 
সর্বেশ্বর, সর্ববনিয়ন্তা, জগৎকারণ ও ঈশ্বর নামে অভিহিত । 
সমগ্টিসৃদ্মমশরাভিমানী বা সমষ্টি সুন্ষম-শরীর-উপহিত চৈতন্য 
_ সুত্রাত্মা হিরণ্য গর্ভ ও প্রাণ বলিয়া কথিত। হিরণ্যগ্ভ 
আদি জীব। ব্যষ্টি সূষ্ষমশরীরোপহিত চৈতন্য তৈজস নামে 
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কখিত। সমষ্টিস্থলশরীরোসহিত চৈতন্য-_বৈশ্বানর ও বিরাট 
নামে এবং ব্যষ্টিস্থলশরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্বনামে কথিত 
হইয়াছে। ন্বধীগ্রণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একমাত্র 
চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত 
হুইয়াছে। বন্তগত্য! ইহাদের কোন ভেদ নাই। 

স্ষ্টি সংক্ষেপে বলা হইল। এখন প্রলয়ের বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাইতেছে । প্রলয় কি না, ভ্রেলোক্য 
বিনাশ ব। স্ষ্ট পদার্থের বিনাশ | প্রলয় চতুর্বিধ; নিত্য, 
নৈমিভিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক | শ্থযঘুণ্ডির নাম নিত্য প্রলয়। 
স্বযৃপ্তিকালে স্ুধুপ্ত পুরুষের পক্ষে সমস্ত কার্ধ্য প্রলীন হয়। 
শ্রুতি বলিয়াছেন যে, স্থযুপ্তি অবস্থায় দ্রষ্টা হইতে বিভক্ত 
বা পৃথগ্ভূত অন্য কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ থাকে না। 
এইজন্য দ্রষ্টা নিত্যটচৈতন্য স্বরূপ হইলেও বাছা বিষয়ের 
অভাব হয় বলিয়৷ স্ত্বযুপ্তিকাঁলে বাহবস্রর জ্ঞান হয় না। 
ধর্্ীধর্্ম প্রভৃতি তৎকাঁলে কারণ রূপে অবস্থিত থাকে। 
অন্তঃকরণের দুইটা শক্তি আছে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। 
স্যৃপ্তিকালে জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট অন্তরকরণের বিলয় হয় 
বলিয়। স্ৃষুপ্ত পুরুষের গন্ধাদি জ্ঞান হ্যু না। ক্রিয়াশক্তি- 
বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বিলীন হয় না। এই জন্য স্থবুণ্ত পুরুষের 
প্রাণনাদি ক্রিয়া! বা শ্বাম প্রশ্বাস পরিলুপ্ত হয় না। 

কা্ধ্য-ত্রক্দের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসান 
হইলে ত্রেলোক্যের যে প্রলয় হয, তাহার নাম নৈমিত্তিক 
প্রলয়। ব্রদ্ধার দিবদ ও রাত্রি চতুর্ধগ মহত্র পরিমিত 
কাল। বিশ্বত্রফী দিবসাবসানে সমস্ত জগৎ আত্মসাৎ 
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করিয়া শয়ন করেন। তাহার শয়নকাল ৃষ্টপদার্থের 
প্রলয় কাল। নিশাবসানে প্রবৃদ্ধ হইয়া তিনি পুনর্ববার 
সমস্ত জগৎ স্যষ্টি করেন। এই নৈমিতিক, প্রলয় 
মনুসংহিত! ও পুরাণে পরিকীর্তিত হইয়াছে । 

কাধ্যব্রক্মের বিনাশ হইলে সমস্ত কার্য্ের যে 
বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। ব্রহ্মার 
আযুষ্ষাল দ্বিপরাদ্ধ পরিমিত। এই আয়ুক্ষালের অবসান 
হইলে কাধ্যব্রক্মের বিনাশ হয়। কার্ধ্যত্রন্গের বিনাশ হইলে 
তদধিষ্টিত ব্রন্মাণ্ড, তদন্তবর্তী চতুর্দশ লোক, তদন্তর্বসী স্থাবর 
জঙ্গমাদি প্রাণিদেহ, ভৌতিক ঘটপটাদি এবং পৃথিব্যাদি 
ভূতবর্গ সমস্তই প্রলীন হয় । মূল কারণরূপ প্রকৃতিতে অর্থাৎ 
মায়াতে সমস্ত গ্রলীন হয় বলিয়। ইহার নাম প্রাকৃত গ্রলয়। 
এই প্রলয় মায়াতে সম্পন্ন হয়, পরত্রন্ষে হয না। কেননা, 
প্রধ্বংসরূপ প্রলয় ব্রন্মনিষ্ঠ নহে, উহা মায়ানিষ্ঠ। ব্রন্মে পরি- 
কল্পিত জগৎ তত্বজ্ঞান দ্বার! ব্রন্মে বাধিত হযু। এই বাধরূপ 
প্রলয় ত্রহ্মনিষ্ঠ বটে। দ্বিপরার্ধকাল পূর্ণ হইবার পূর্বে 
কাধ্যত্রন্দের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও ত্রহ্মাগ্ডাধিকাররূপ 
প্রারব্ধ কর্মের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া অধিকার কাল 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বিপরার্দকাল পযন্ত কার্ধ্যব্রন্মের বিদেহ 
কৈবল্য বা পরম যুক্তি হইবে না। অধিকার পরিসমাপ্ত 
হইলে তাহাঁর বিদেহ কৈবল্য হইবে। ব্রহ্মলোকবাসীদের 
্রহ্ম-সাক্ষাৎকাঁর হইলে তীহাদেরও বিদেহ কৈবল্য হইবে। 

্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-নিমিভ্তক সর্ববজীবের মুক্তির নাম 
আত্যন্তিক প্রলয় । এক জীব বাদে উহা এক সময়েই 
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সম্পন্ন হইবে। নানা জীববাদে ক্রমে হইবে । একটি দুইটি 
করিয়া জীব যুক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এইরূগে 
ক্রমে এমন সময় আসিবে ) যে সময়ে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে 
একটি জীবও বদ্ধ থাকিবে না। ইহাই আত্যন্তিক প্রলয়। 
নিত্য, নৈমিভিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের হেতু কর্মোগরম। 
এ সকল প্রলয়ে ভোগহেতু কর্মের উপরম হয় বলিয়া! 
তৌগমাত্রের উপরম হয়, সংসারের মুলকীরণ অজ্ঞান এ 
সকল প্রলয়ে বিন হয় না। কিস্ত আত্যান্তিক এ্রলয়ের 
হেতু ত্ক্মসাক্ষাৎকার বা তত্রজ্ঞানের উদয়। ততৃজ্ঞান হইলে 
মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অতএব আত্য- 
স্তিক প্রলয়ে সংসারের যূলকারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। 
সুতরাং আত্যন্তিক প্রলয়ের পরে আর সৃষ্টি হয় না। আত্য- 
স্তিক প্রলয় -__মহাপ্রলয় নামেও অভিহিত হয়। 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রারুত গ্রলয়ের ক্রম সৃথিক্রমের 
বিপরীত ক্রমে বুঝিতে হইবে । ৃষ্টিক্রমে প্রলয় হইলে অগ্রে 
উপদান কারণের বিনাশ, পরে তদুপাদেয় কার্য্যের বিনাশ 
বলিতে হয়। ইহা! একান্ত অসস্ভব। উপাদান কারণ বিনষ্ট 
হুইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্ধ্য অবস্থিত থাকিবে ? 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃভ্ভিকা হইতে জাত ঘটশরাবাদি 
বিনষ্ট হইয়া মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। গ্রে মৃত্তিকার বিনাশ পরে 
তদারন্ধ ঘটশরাবাঁদির বিনাশ অদৃউচর। যে ক্রমে সোপান 
আরোহণ করিয়া উর্ধে উঠা যায়, তাহার বিপরীত ক্রমে 
৷ অবরোহণ করিতে হয়। অতএব বলা উচিত ষে, প্রলয়কাঁলে 
পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, 
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আকাশ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার অজ্ঞান বা! অবিদ্যাতে 
লীন হয়। 
প্রলয়বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 
মীমাংসক আচাধ্যগণ গ্রলয় স্বীকার করেন না। অদ্বিতীয় 
নৈয়াধ়িক উদয়নাচাধধ্য নানাবিধ অনুমানের সাহায্যে গ্রলয়ের 
অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণ শাস্ত্রে মুক্তকণ্চে গ্রলয় 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তথাপি মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয়- 
বিষয়ে আচার্ধ্যদিগের একমত্য নাই । কোন কোন নৈয়ায়িক 
আচার্য্য মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই। তাহারা বলেন যে, 
মহাপ্রলয়ে প্রমাণ নাই। পাতঞ্জল ভাষ্যকার আত্যন্তিক প্রলয় 
স্বীকার করেন না বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলেন যে, সমস্ত 
প্রশ্ন নির্বিবিশেষে উত্তরঘোগ্য হয না । কতকগুলি প্রশ্ন আছে, 
যাহার উত্তর সহজে করা যাইতে পারে । যদি প্রশ্ন হয় যে, 
যাহাঁদের জন্ম আছে, তাহারা সকলেই মরিবে কি না? ইহার 
স্তর সহজে করা যাঁয় যে, হ! যাহাদের জন্ম আছে, তাহারা 
সকলেই মরিবে। যদি প্রশ্ন হয় থে, যাহাদের মৃত্যু হয় 
তাহাদের সকলেরই: পুনর্জন্ম হয় কি না, সহজে বা৷ সৌজা- 
সৌজি এ প্রশ্নের উত্তর করা যাইতে পারে না। বিভাগ 
করিয়া ইহাঁর উত্তর করিতে হয়। উত্তর করিতে হয় যে, 
যাহার বিবেকখ্যাতি প্রত্যুদিত হইয়াছে, যাহার তৃষ্ণা ক্ষীণ 
হইয়াছে, যে কুশল, মৃত্যুর পর তাহার জন্ম হইবে না। 
যাহার বিবেকখ্যাতি হয় নাই, যাহার তৃষ্ণ৷ ক্ষীণ হয় নাই, 
যে কুশল নহে, মৃত্যুর পর তাহার পুনর্জন্ম হইবে। মনুষ্য 
জাতি উত্তম কি না, এইরূপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়া এই 
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প্রশ্নের উতর দিতে হয়। উতর দিতে হয় যে, মনুষ্যজাতি 
পঙ্াটি অপেক্ষা উভম, দেবতা ও ধাষি অপেক্ষা উম নহে। 
যদি প্রশ্ন হয় যে, এই সংসারের অন্ত আছে কি না, 
তাহা হইলে সোজাসোজি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারাধায়না। 
বিভাগ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উক্ত প্রশ্নের 
এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, কুশল ব্যক্তির পক্ষে 
সংসারের অন্ত বা পরিসমাপ্তি আছে অন্যের পক্ষে সংসারের 
পরিসমাপ্তি বা অস্ত কি বিনাশ নাই। তত্ববৈশারদী গ্রন্থে 
পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, শ্রুতি, স্বৃতি,ইতিহাস ও 
পুরাণে সর্গ-গ্রতিসর্গ পরম্পরার অনাদিত্ব ও অনস্তত্ব শ্রস্ত 
হইয়াছে । প্রকৃতির বিকারনকলের নিত্যতীও শান্ত্রসিদ্ধ। 
স্থতরাং আত্যন্তিক প্রলয় শান্ত্রানুমত বলা যাইতে পারে না। 
ক্রমিক বিবেক খ্যাতি দ্বারা ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে 
স্থতরাং এক সময়ে সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে,এ কল্পনাও 
সমীচীন বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জীবসকল অনন্ত ও 
অসংখ্য । এইরূপে তত্ববৈশারদী গ্রন্থে বাচম্পতি মিশ্র 
আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন নাই। বৈদান্তিক 
আচার্য্যের৷ কিন্তু নির্ধিববাদে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার 
করিয়াছেন। 

স্থষ্টি ও প্রলয় বল! হইল । এখন স্থিতিকালীন সংসাঁর- 

গতি সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । যাহারা পুণ্যশীল, তাহারা 

স্তরমার্গ বা দেবযান অথবা দক্ষিণমার্গ বা পিতৃঘাঁণ এই মার্গ- 
দ্বয়ের কোন একটী মাগর্বারা পরলোকে গমন করিয়া 
পুণ্যানুরূপ ফলভোগ করেন। ফলভোগের অন্তে পুনর্ববার 
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ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত শুভকর্ম্নের তারতম্যা- 
নুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয় বা বৈশ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন অথবা! 
ঘঞ্চিত পাঁপকর্মের তারতম্যানুসারে কুকুর শুকর ও 
চণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। পঞ্চাগ্নিবিষ্ক'পাসক, 
ন€ণ ব্রন্মোপাসক বা প্রতীকোপামনানিরত পুণ্যানুষ্ঠানশীল 
গৃহস্থগণ উত্তরমার্গে বা দেবঘানে গমন করেন। কেবল 
কর্ধানুগানশীল গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গে বা পিতৃষাণে গমন 
করে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসাশ্রমীর পক্ষে 
উত্তরমার্গই বিহিত। উত্তরমার্গগামীরা প্রথমত অর্চি- 
দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চি-দেবতা হইতে অহর্দেবতা, 
অহর্দেবতা হইতে শুর্ুপক্ষদেবতা, শুরুপক্ষদেবতা হইতে 
উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবতমর দেবতা, 
মংব্সর দেবত| হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা 
হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা হইতে বিদ্যুদ্দেবতাকে 
গ্রাপ্ত হন। দেবঘানগামী জীব বিদ্যন্দেবতাকে প্রা 
হইলে ত্রঙ্গলোঁক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া! 
উত্তরমার্গগামি জীবুকে সত্যলোকে লইয়! ঘায় এবং কীধ্য- 
ব্রহ্ষকে প্রাণ্ত করাইয়া দেয়। এই উত্তরমার্গ দেবপথ ও 
ব্রহ্মপথ নামে অভিহিত। বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা 
কার্ধ্যত্রন্ম-গ্রাপ্তির উপযুক্ত, তাহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়া 
থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্তরূগ দেবযান কথিত 
হইয়াছে। কোন কোন উপনিষদে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও 
পরিলক্ষিত হয়। কৌধীতকি উপনিষদে শ্রস্ত হইয়াছে 
যে 


২০০ সগ্ডম লেকৃচর। 

ঘ হন ই্যাল ঘন্মাললাঘহান্নিবীজলানক্ছলি » 
বাবীজ ব অবযাঘাজ ঘ ছুন্ছঘীজ ঘ মজাঘনিত্বীজী ঘর 
রক্কাবাজন্‌। 

অর্থাৎ সেই জীব দেবযান পন্থাকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে 
আগমন করে। সে বাযুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে 
গ্রজাপতিলোকে ও ব্রঙ্গলোকে আগমন করে । এই শ্রুতিতে 
বারুলৌক, বরুণলোক, ইবন্্লোক ও প্রজাঁপতিলোৌক 
ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক শ্রুত হুইতেছে। রীঁজ- 
সনেয় ্তিতে__ 
দাবন্যা ইনভাজ হনভাজাহাকিন্সদ্‌। 
অর্থাৎ মাস হইতে দেবলোক ও দেবলোক হইতে আদি- 
ত্যকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে দেবলোক অধিক শ্রুত হইতেছে। 
এবং সংবত্সর শ্রুত হয় নাই। শ্র্তি সকলের এইরূপ 
পরস্পর বিরোধের উপন্যাস করিয়া গুণোপসংহার-্যায়ানু- 
সারে বেদীন্তদর্শনে বিরোধের সমাধান করা হইয়াছে। 
সমান বিষয়ে একস্থানে যাহা অধিক বল! হয়, স্থানান্তরে 
তাহার উপসংহার করাই সংক্ষেপ গুণোপসংহার ন্যায়ের 
ফল। প্রকৃত স্থলে এক উত্তরমার্গ বা দেবযঘান বিভিন্ন 
শ্রুতিতে বিভিন্ন রূপে কীর্তিত হুইয়াছে। দেবযাঁন অবশ্য 
একরূপ হইবে। স্ৃতরাং শ্রুত্যন্তরোক্ত বিশেষ-_ক্রুত্যন্তরে 
উপসংহ্বত হওয়া উচিত। এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্ত- 
দর্শনে কৌধীতকি শ্র্ঘতি ও বাজসনেয় শ্রুতি অনুসারে 
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বাঁযু, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও দেব- 
লোকের এবং ছান্দোগ্য শর্ণত অনুসারে বাজসনেয় শ্রুতিতে 


বৈরাগ্য। ২০১, 
ংবতসরের উপসংহার করা হইয়াছে। বেদাস্ত দর্শনে 
সংবত্মরের, পরে দেবলোক; তৎপরে বায়ু ও তৎপরে 
আদিত্যকে সম্গিবিউ করা হইয়াছে 1 এবং বিছ্যুতের পরে বরুণ, 
বরুণের পরে ইন্দ্র, ইন্দ্রের পরে প্রজাপতি সঙ্গিবেশিত' হুই- 
যাছে। যুক্তির দ্বারা এরূপ সন্নিবেশের সমর্থন করা হইয়াছে । 
বাহুল্য ভয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইল না। বেদান্ত দর্শনানুমত 
দেবযাঁন বা উত্তরমার্গ বক্ষ্যমাণরূপে পর্যবসিত হইতেছে। 
প্রথম অর্চিঃ, অর্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুরুপক্ষ, 
শুরুপক্ষ হইতে উত্ভরায়ণ, উত্তরায়ণ হুইতে সংবৎসর, 
ধবৎসর হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে বায়ু, বায়ু 
হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ 
বিদ্যুৎ হইতে বরুণ, বরুণ হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে 
প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হইয়া উপাদক পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হয়। 
অর্ছিরাদি শব্দের অর্থ-_অর্চিরাদ্রির অভিমানিনী দেবতা 
ইহা প্রকারান্তরে পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্চিরাদি__পথের 
চিহ্ন নহে, ইহাও বেদান্ত দর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে । অর্চিরাদি 
পথের চিহ্ন হইলে রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মৃতব্যক্তির ব্র্ম- 
লোক গমন হইতে পারে না । কেননা, রাত্রিতে ও দক্ষিণায়নে 
সৃতব্যক্তির পক্ষে দিবা ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি অসন্ভব। ইহা 
কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, বিগ্ভার ফল প্রতিনিয়ত ও অব্যভি- 
চাঁরী হইবে । ব্রহ্মলোক-গমনের উপযুক্ত বিদ্াশীলী হইলেও 
রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হইয়াছে এই অপরাধে তাহার 
ত্র্মলোকে গমন হইবে না, এতাদৃশ কল্পনা কেবল অসঙ্গত 
৬ 


২০২ সপ্তম লেক্চর। 
নহে, এরূপ কল্পনা করিলে বিষ্ভার অনুষ্ঠান-বিষয়ে লোকের 
নিষষম্প প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেননা, মরণ স্বাধীন 
ব্যাপার নহে, এবং মরণের কোনরূপ কালনিয়ম লোকের 
ইচ্ছাধীন নহে। বিদ্যার 'অনুশীলন করিলেও যদি দৈবাৎ 
রাত্রিতে বা! দক্ষিণায়নে মরণ হয়,তবে বিদ্যার ফল-লাভ হইবে 
না, এরূপ হইলে কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বহুতর আয়াস 
স্বীকার করিয়া বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারে? 
অতএব অর্চিবাদি মার্গচিহ্ন নহে, অর্চিরা্দি শব্দের 
অর্থ-_অঙ্চিরাদি দেবতা । সুতরাং রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে 
মরিলেও বিগ্ভাবানের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত 
হইবে না, বেদান্ত দর্শনে এইবূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
অর্চিরাদ্যভিমানী দ্রেবতা সকল মুত বিদ্বানের অতিবাহন 
করে অর্থাৎ মৃত জীবকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া 
যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন্ত বা মুচ্ছিত ব্যক্তির 
করণ-গ্রাম মংপিগ্ডিত অর্থাৎ কাধ্যের অক্ষম হইয়া পড়ে । এ 
অবস্থায় সে নিজে এক স্থান হইতে অন্স্থানে যাইতে পারে 
ন1। অন্য লোকে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া! যায়। যে সকল 
উপাদক অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তাহাদের করণ-গ্রামও 
তৎকালে সংপিপ্তিত বা কার্ধ্যাক্ষম বলিয়৷ তাহার! অস্বতন্্ 
অর্থাৎ স্বয়ং গমন করিতে অসমর্থ । সুতরাং অর্টিরাদি দেবতা 
তাহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়। যাঁয়। প্রথমত অঙ্চর্দেবতা 
অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেবতা শুরুপক্ষ দেব- 
'তার নিকট, শুক্লপক্ষ দেবতা উত্তরায়ণ দেবতার নিকট 
ইত্যাদিরূপে তত্তদ্দেবত। কর্তৃক অতিবাহিত হইয়া পরিশেষে 


বৈরাগ্য । ২০৩ 


বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হুন। যদিও বিদ্যুদ্দেবতার 
নিকট হইতে অমানব পুরুষ বিদ্বান্‌কে ত্রন্মলোকে লইয়া যান্‌, 
সুতরাং বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি স্বয্বং বিদ্বানের অতিবাহন 
করেন না, তথাগি তাহারা স্বয়ং অতিবাহন ন| করিলেও 
বিদানের ত্রক্মলোক-নয়ন কাধ্যে বা ব্রক্মলোকে অতিবাহন 
কাধ্যে তাহার অমানব পুরুষের সাহাব্য করিয়া থাকেন। 
এই অভিপ্রায়ে ইন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতিও আতিবাহিক 
দেবতাগণের মধ্যে পঠিত হইয়াছেন। উত্তরায়ণে মরণ 
প্রশস্ত এইরূপ প্রপিদ্ধি আছে বটে। পরন্ত প্রাশস্ত্য-প্রসিদ্ধি 
অবিদ্বানের পক্ষে, বিদ্বানের পক্ষে নহে। ভীন্ম উত্তরাষণের 
প্রতীক্ষা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল আচার 
পরিপালনের জন্য । পিতার অনুগ্রহে তিনি যে স্বেচ্ছামৃত্যুতা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকে তাহার প্রখ্যাপন দ্বারা পিতার 
অসাধারণ প্রভাব এবং সত্য-বাক্যতা প্রচার করাও তাহার 
অন্ত উদ্দেশ্য ছিল। একটা আপত্তি হইতেছে যে, 
ভগবদগাতাতে ভ্রীভগবান্‌ বলিয়।ছেন_- 
যল্গ জা জনান্রনিমান্ত নিস শীমিন: 
সঘানা ঘান্লি ন জানল ছ্ঘামি মহনমম। 

অর্থাৎ যে কালে মৃত যোগিগণ অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন্‌ এবং 
যে কালে স্বৃত ঘোগিগণ আৰৃভি প্রাপ্ত হন্‌ সেইকাল বলিব, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়৷ অনাবৃত্তির জন্য উত্তরমাগ এবং 
আবৃত্তির জন্য দক্ষিণমার্গ ভগবান্‌ বলিয়াছেন। অতএব 
অহরাদি-কালের অপেক্ষা নাই, এই দিদ্ধান্ত তগবদ্ধাক্যের 
সহিত "বিরুদ্ধ হইতেছে । এতদ্ভরে বক্তব্য এই যে ভগ্নব- 
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ঢুক্ত কাল-প্রতীক্ষ। ্মৃত্যুক্ত । উহা স্মার্ত-যোগীদিগের পক্ষে 
হইবে। শ্রোত-যোগীদিগের পক্ষে অর্থাৎ শ্রত্যুক্ত দহরাদ্যু- 
পাকের পক্ষে কাল-প্রতীক্ষা নাই, এইবপ দিদ্ধান্ত করিলে 
তাহা ভগবদ্বাক্য বিরুদ্ধ হইতেছে না। কেন না, 
শ্রুত্যুক্ত বিগ্মোপামকের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা নাই। 
স্বৃত্যুক্ত যোগীদিগের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা আছে। এইরূপ 
বিষয়তেদে নিবিরোধে বাক্যদ্বঘ্বের উপপন্তি হইতে পারে। 
শারীরক ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, 
নজান্ নহ্যালি তুনি জ্নী জাদনিক্লালান্বিতী- 

অমাসক্সা দহিত্বা ভঙ্গ: | যা ভবন; আ্নাহসি 

গ্সন্যাহ্যাইননা হবানিনাস্টিনা ব্তস্কান্ল, নহা ল লস্বিন্‌ 

অিবীঘ্ব: | 

অর্থাৎ মেইকাঁল বলিব, এই স্মৃতিবাক্যে কাল বলিবার 
প্রতিজ্ঞা থাকাতে বিরোধের আশঙ্কা করিয়! বিষয় ভেদে 
অবিরোধের সমর্থন কর! হইয়াছে। যদি স্মৃতিবাক্যেও 
কাল শব্দের অর্থ কাঁলাভিমানিনী দেবতা অর্থাৎ অতিবাহিকী 
অষ্টিরাদি দেবতা পরীগৃহীত হয়, তাহা, হইলে কোন বিরোধ 
হয় না। 

উত্তরমার্গ বলা হইল। এখন দক্ষিণমার্গ বলা যাইতেছে। 
যাহারা গ্রামে__ইউ, পূর্ত ও দান করে অর্থাৎ যাহারা কেবল 
কর্মানুষ্ঠান তৎপর, তাহার! যৃত হইলে প্রথমত ধুমাভি- 
মানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা হইতে রাত্রি- 
দেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ, দেবতা 
হইতে দক্ষিণায়ন দেবতা, দক্ষিণায়ুন দেবতা হইতে পিতুলোক, 
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পিতুলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে 
প্রাপ্ত হয়। এ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে সত জীবকে ধুম- 
দেবতা! রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া ঘায়। রাত্রিদেবতা 
কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট লইয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 
দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতলোক 
দেবতার নিকট এবং পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট 
লইয়া ঘায়। আকাশ দেবত| তাহাকে চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত 
করে। চন্্রমগুলে তাহার ভোগাপঘোগী জলময় দেহ নির্দ্িত 
হয়। যদিও ইঞ্টাপূর্তকারী চন্দ্রম গুলে উপস্থিত হইয়া দেবতা- 
দিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত হয়, তথাপি পুরুষের উপকরণ 
ভাব গ্রাপ্ত স্ত্রী পশ্বাদির যেমন ভোগ আছে, সেইরূপ 
দেবতাদিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত ইঞ্টাদিকারীরও পুথক্‌, 
ভোগ আছে সন্দেহ নাই। 

আরোহ বল৷ হইল, এইবার অবরোহ বলিব । আরোহ কি 
না, ইহলোক হইতে পরলোকে গমন | অবরোহ কিনা, 
পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন | যে পুণ্য কশ্মের ফল- 
ভোগের জন্য জীব চন্দ্রলৌকে গমন করে, ফলের উপভোগ 
দ্বারা সেই কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীবের ক্ষণকালও চন্দ্রলোকে 
অবস্থিতি হইতে পারে না। তখন জীব প্রনর্ধার ইহলোকে 
আগমন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহলোকে আগমনের 
বা অবরোহের প্রণালী এইরূপ | চন্দ্রমগ্ুলে উপভোগ-নিমিস্ত- 
কর্ধের ক্ষয় হইলে ঘৃতকাঠিন্যের বিলয়ের ন্যায় তাহার চক্র 
লোকীয় শরীরারন্তক জল বিলীন হইয়া আকাশে আগত হয়। 
সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আগমন করে। আকা- 
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শের ন্যায় সূক্গনাবস্থা প্রাপ্ত বা আকাশভৃত জীব এ জলের 
সহিত বারুকে প্রাপ্ত হয়। বারুদ্ধার৷ ইতস্তত চাল্যমান 
হইয়৷ শরীরারন্তক জলের সহিত জীব বারুভাব গ্রাগ্তহইয়। ক্রমে 
ধুমভাব বা বাম্পভাবাপন্ন হয়। ধূম হইয়া অভ্রভাবাপন্ন হয়। 
অভ্রভাবাপন্ন হইয়| মেঘভাঁবাপন্ন বা বর্ষণযোগ্যতাপন্ন মেঘ- 
ভাব প্রাপ্ত হয়। উন্নত প্রদেশে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত 
হয়। বর্ধধারার সহিত পৃথিবী সমাগত জীব ওষধি বনপতি 
ত্রাহি যব ভিল মাঘ ইত্যাদি নানারূপাপন্ন হয়। বর্ষধারার 
সহিত পৃথিবা পতিত জীব-__পর্বততট, দুর্গমস্থান, নদী, সমৃদ্র, 
অরণ্য, মরুদেশাদিতে সন্পিবিষ্ট হয়ু। অনুশযী বা কর্ম্মশৈষবান্‌ 
জীব অতি দুঃখে তাহ! হইতে নিঃস্ছত হয়। অর্থাৎ বর্ষাদিতাব 
"হইতে তাহার নিঃনরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য । কেন না, বর্ষ 
ধারার সহিত পর্বত তটে নিপতিত জীব_-জলজ্োত দ্বারা 
উহ্ামান হইয়! নদীতে পতিত হয়। নদীদবার৷ উহ্নমান হইয়া 
সমুদ্রগত হয়। সমুদ্রগত হইয়া গীতজলের সহিত মকরাদির 
কুক্ষিগত হয়। এবং মকরাদি অন্য জলচর জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত 
হইলে তৎসহ তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে । কালক্রমে 
মকরাদি জন্তর সহিত সমুদ্রে বিলীন হইয়! জলভাবাপন্ন হয়। 
এ অবস্থায় সমুদ্রজলের সহিত জলধর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া 
পুনর্বার বর্ষধারার সহিত মরুদেশে শিলাতটে বা অগম্য- 
প্রদেশে পতিত হইয়া অবস্থিত হয়। কদাচিৎ ব্যাল ম্বগাদি 
কর্তৃক নিগীত, ব্যালমুগাদি অন্য জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত, 
তাহারা আবার অপর জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত হয়। কখনও বা 
অতঙ্্যস্থাবররূপে জাত হইয়া সেই খানেই শুষ্ক হইয়| যাঁয়। 
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ইত্যাদিরূপে অনুশযীদিগের যে কতরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা 
বলিতে পারা যায় না। জক্ষ্যস্থাবররূপে বা ব্রীহিযবাদিরূপে 
জাত হইলেও শরীরান্তর লাভ সহজ হয় না। কেননা, 
উর্ধরেতা, বালক, বৃদ্ধ বা ্রীবাদি কর্তৃক ভক্ষিত ত্রীহ্যিবাদির 
সহিত অনুশয়ী তাহাদের কুক্ষিগত হইলেও মলাদির সহিত 
নিগতি হইয়া! তাহা ম্বত্তিকারূপে পরিণত হইয়! কালে আবার 
ত্রীহ্যাদি ভাবাপন্ন হয়। কাকতালীয় ন্যাযে রেতঃ-সেক কারী 
কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া রেতের সহিত স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট 
হয় এবং রেতঃ-সেক-কর্তীর আকার ধারণ করে। অনুশযী 
জীব উক্তরূপে মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষউ হইয়! মৃত্রপুরীষাদি 
দ্বারা উপহত-মাতার উদরে-_-এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, নয় 
দশ মাদকাল অবস্থিত হইয়! অতি কষ্টে মাতার উদর হইতে 
নিঃসৃত হয়। যে স্থানে মৃহূর্তমাত্র অবস্থানও কষ্টকর, 
সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান যেকত কষ্টকর, তাহা বলাই 
বাহুল্য । বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি দৈবাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে 
পতিত হইবার সময় ঘেমন তাহার জ্ঞান থাকে না, চন্দ্রমগ্ডল 
হইতে অবরোহ্‌ সময়ে অনুশয়ীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান থাকে 
না। কেন না, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতুভূত কর্ম 
সমৃদ্ভত হয় না। ঘাহারা স্বর্গভোগার্থ চন্দ্রম্জলে আরোহণ 
করে না, যাহাদের একদেহ হইতে অপর দেহে গমন হয়, 
তাহাদের মৃত্যুকালে দেহান্তর প্রাপক কম্ধের বৃত্তিলাভ হয় 
বলিয়া তাহাদের জ্ঞান থাকে, প্রতিপভব্য দেহ বিষয়ে দীর্ঘতর 
ভাবনা সমুদ্ভুত হয়। যাহারা ইঞ্টাদিকারী নহে প্রত্যুত 
অনিষ্টকারী, অর্থাৎ পাপকন্মানুষ্ঠাযী, তাহারা চন্দ্রমগ্ডলে 
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গমন করে না। তাহারা যমালযে গমন করিয়া নিজ কর্মের 
অনুরূপ যমনির্দিষ্ট যাতনা অনুভব করিয়া অর্থাৎ নরকভোঁগ 
করিয়! জন্মগ্রহণের জন্য ইহলোকে আগমন করে। যাহারা 
বিদ্যাকর্মশন্য, তাহাদের লোকান্তরে গতি বা লোকান্তর 
হইতে আগতি হয় না। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি 
ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। এই বিচিত্র 
সপ্দারগতি ঘে কত শত সহত্রবার হয়, তাহার সংখ্যা নাই। 
এই সংসারগতি নির্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
নদ্মাল্যু্ধন। 

যেহেতু সংসারগতি এতাদুশ কষ্টকর, যেহেতু ক্ষুদ্র জন্ত- 
সকল নিরন্তর জন্মমরণজনিত দুঃখতোগ করিবার জন্যই 
সর্বদা প্রস্তৃত থাকে, সেই হেতু বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। 
যাহাতে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংসারসাগরে পুনঃ পতন না হয়, 
তাহা করাই সর্বরথা শ্রেযক্কর। যে শরীরের জন্য লোকে 
নানাবিধ ছুক্ষদ্্ করিতে কুষ্ঠিত হয় না, সেই শরীরের অবস্থা 
শ্থিরচিন্তে পর্যালোচনা করিলে স্ধীগণ বৈরাগ্যের পক্ষপাতী 
ন| হইয়। থাকিতে পারেন না। এই শরীর মলগুত্রের ভাগার 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি কতগুলি 
অপবিত্র ও ঘ্বণিত বস্তদ্বারা শরীর নিশ্মিত হইয়াছে । চর্ম 
দ্বার৷ আচ্ছাদিত থাকাতেই শরীরের বীভংসতা আমাদের চক্ষুর 
অগোচরে রহিয়াছে, অধিকন্তু তাহার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা 
প্রতিভাত হইতেছে । আশ্চর্যের বিষয় যে, যে শরীর 
লইয়া আমর! এত অহঙ্কার করি, সেই শরীর অপেক্ষা দ্রিতীয় 
বীভতদ বস্তু আছে কি না, বলিতে পারি না। শরীর অপেক্ষা 
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অপবিত্র বস্ত না থাকিলেও আমরা কতই না পবিত্রতার 
অভিমান করি। ভগবান্‌ বেদব্যাস যথার্থ বলিয়াছেন-_. 
হআনামীলাত্মভক্মালি:ত্যন্থান্িঘনাহ্সি | 
ব্বাননাইঘমীন্বলান্‌ ঘব্তিনা স্লস্নথি বিত্ত: । 
অবস্থিতি-স্থান, বীজ, উপষঈন্ত, নি্ন্তন্দ, নিধন ও 
আধেয়-শৌচত্ব হেতুতে পণ্ডিতের শরীরকে অশুচি বলিয়া 
থাঁকেন। মুত্রাদি দ্বারা অপবিত্র মাতার উদ্র-_-শরীরের 
অবস্থিতি স্থান। তাহা অপবিভত্র। শুক্ত শোণিত-_ 
শরীরের বীজ, তাহাও অপবিভ্র। ভুক্ত গীত বস্তু রসাদি- 
রূপে পরিণত হইয়া শরীর ধারণ সম্পাদন করে। 
উহাও অপবিভ্র। শরীর হইতে অনবরত ক্রেদ বিনির্গত হই- 
তেছে। উহাও অপবিভ্র। নিধন ,কিনা, মরণ। মরণ__ 
শ্রোত্রিয় শরীরেরও অপবিভ্রত৷ সম্পাদন করে। কেন না, 
মৃত শরীর স্পর্শ করিলে স্নান বিহিত হইয়াছে । অঙ্গরাগ 
করিয়া যেমন কামিনীরা শরীরের স্থগন্ধিতা সম্পাদন করে, 
সেইরূপ মৃত্ভিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের শৌচ সম্পাদন 
করিতে হয়। স্থৃতরাং শরীরের স্বাভাবিক পবিত্রতা নাই। 
শরীর স্বভাবত অপবিত্র । এই জন্য অপর বস্তুর দ্বার তাহার 
পবিভ্রত। সম্পাদন করিতে হয়। কমলাকান্ত শর্মা অহিফেনের 
মাত্রা চড়াইয়! বলিয়াছিলেন যে, পুরুষের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা 
স্্রীলোকের সৌন্দর্য্য অন্প। পুরুষের সৌন্দধ্য নৈসগিক, 
স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য আগন্তক। কেন না, স্ত্রীলোকেরা 
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে। কথাটা ঘে 
ভাবেই বলা হউক না কেন, উহা ন্মাঈমঘীন্বল্রান্‌ এই ব্যাস- 
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বাক্যের 'সহিত কতকটা মিলিতেছে। সে যাহা হউক্‌। 
স্থধীগণ দেখিতেছেন যে, শরীরে পবিত্রতার লেশ মাত্র নাই। 
উহার আদি মধ্য অন্ত সমস্তই অপবিভ্র। সংসারের এমন 
ভয়াবহ গতি যে, এই অপবিত্র শরীরও নিরুদ্েগে থাকিতে 
পারে না। জর! মরণ শোক রোগ সংসারীর নিত্যসহচর 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাপন্ন শরীর৪ 
ঘমের করুণার পাত্র নহে। শরীরের মরণ অবশ্যান্তাবী। 
এই জন্য সংসারগতির পধ্যালোচনাপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়া আত্মতব্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ মননাদ্রি উপায় 
অবলম্বন করা সর্ববথা সমীচীন । 


অফম লেক্চর। 
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বৈরাগ্য আত্মতন্রজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। 
'সারগতির পর্ধ্যালোচনাদি বৈরাগ্যের আবির্ভাবের হেতু । 
এই জন্য সংসারগতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । ইহাঁও 
বলা হইয়াছে যে, পুণ্যশীল গৃহস্থগণ চক্রমগুলে আরোহণ 
পূর্ববক তথায় স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়া পুর্বব সঞ্চিত 
কর্ণের তারতম্য অনুসারে ইহলোকে উত্তমাধম যোনিতে জন্ম 
পরিগ্রহ করে। তদ্বিষয়ে আরও কিঞ্চিং আলোচনা করা 
যাইতেছে। চন্দ্রমগ্ুল হইতে অবরোহ সংবন্ধে এথমত 
দুই একটি কথা বল! আবশ্যক বোধ হইতেছে। 

পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্মের ফল ভোগের জন্য চন্দ্রমণ্ডলে 
আরোহণ করে। ভোগ দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হইলে 
চন্দ্রমগ্ুলে অবস্থান.করিতে পারে না। সুতরাং ইহলোকে 
অবরোহণ করিয়া উপযুক্ত শরীর পরিগ্রহ পূর্বক 
কর্ধানুদারে স্থুখ দুঃখ ভোগ করে) ইহা শান্তর দিদ্ধান্ত। 
পরন্ত চন্দ্রমণ্ডলে ভোগ দ্বারা সমস্ত কর্মক্ষয় প্রাপ্ত 
হইলে কর্্মশৈষ থাঁকিতেছে না। কর্মাশেষ না থাকিলে 
ইহলোকে অবরোহণ পূর্বক পুনর্জন্মগ্রহণ এবং হুখঘ্রঃখ 
ভোগ হইতে পারে না। পূর্বাচরিত সমস্ত কর্মের ফল 
চন্রলোকে পরিভূক্ত হইলে ইহুলোকে অবরোহণের নিয়ম 
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কিছুতেই হইতে পাঁরে না । ইহলোঁকে অবরোহণের নিয়ম 
না হইলে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পন্ন হয় না। কেননা, ঘটা- 
যন্ত্রের ন্যায় এবং কুলালচক্তের ন্যায় অনবরত সংসার পরি- 
ভ্রমণের পর্য্যালোচনা দ্বারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন হইতে 
পারে। চন্দ্রমগ্ুলগামীর অবরোহ বা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ 
জন্ম পরিগ্রহ না হইলে ব! তাদৃশ জন্মপরিগ্রহ অনিয়ত হইলে 
বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইবার কোন কারণ থাকে না। অতএব 
যাহারা চন্দ্রমগুলে আরোহণ করে, চন্জ্রমণ্ডলে ভোগের অব- 
সান হইলে তাহাদের কর্ণাশেষ অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্মে 
অস্তিত্ব অবশ্যান্তাবী কি না, তাঁহার আলোচনা করা আবশ্যক 
হইতেছে। কারণ, তাহাদের কর্্মশেষ অবশ্যন্তাবী হইলে 
তাহাদের ইহলোকে আগমন, পুনঃপুনঃ শরীর পরিগ্রহ এবং 
স্থখ ছুঃখ ভোগও অবশ্যস্তাবী এবং অপরিহাধ্য হইবে। 
তদ্ারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তাঁও সম্পন্ন হইবে। 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্মাধ্পা বিষয়ে একমাত্র 
শান্্ই প্রমাণ। তদিষযে দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। চন্দ্রমগুলা- 
রূঢ়দিগের ভোগের অবসান হইলে তাহারা! ইহলোকে সমাগত 
হইয়। পুর্ববকর্মানুসারে উত্তমাধম শরীর পরিগ্রহ করে, ইহা 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

নতৃত বুথ হলন্ধীমন্তহত্যা আয্যাঘীত্ব অখী হমথীযাঁ 
বীনিলাদইহন্‌ লাস্কবাধীনি তা জলিঘহীনি আা বচ্য- 
যানি মা। ক্সঘ অছুত্ব জদুন্বহ্যা অব্যানীন্ব অন্ন 
জদুতা যীলিলাঘশ্যহন্‌ স্বযালি না মুজবঘীনি আা 
ত্বতান্বঘীনি ত্া। 
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ইহার তীৎপর্ধ্য এই । যাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে ইহ- 
লোক সমাগত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পুণ্যশীল, তাহার 
অবশ্যই পুণ্যযোনি আাপ্ত হয়। যেমন ত্রাঙ্গণযোনি, কষত্রিয়- 
যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহারা পাপশীল, তাহারা অবশ্ঠুই 
পাপযোনি প্রাপ্ত হয়| যেমন কুকুরযোনি, শুকরযোনি বা 
চগ্ডালযোনি। আপস্তন্ব বলিয়াছেন-_ 

অয্যা ন্সাম্মলাম্ব বজন্মীলিভ্তা: দল্য জন্্মদলমন্রনূ 

নন: অনয নিজ্িম্তই্জজালিজ্্ভূদা ঘস্বলন্ব্লিন্ম- 

ব্বব্বনঅঘী জন্মদ্নিমত্যন্নী | 

স্বকর্মনিষ্ঠ ত্রাহ্গণাঁদি বর্ণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমী 
মৃত্যুর পর লোকান্তরে কর্মফল ভোগ করিয়া কর্মশেষ দ্বারা 
ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করে । তাহাদের জন্মপরিগ্রহের দেশ, 
জাতি, কূল এবং সৌন্দর্য্য ; জ্ঞান, আচার, বিত্ত, সুখ ও মেধা 
বিলক্ষণ হইয়া থাকে । আপন্তদ্ব নন: না এতদ্দীরা কর্ম 
শেষের সন্ভাবস্পঞ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। চন্রলৌকগামী- 
দিগের ইহলোকে পুনরাগমন শ্রুতিদিদ্ধ। পূর্বেও যথাস্থানে 
ইহা বলা হইয়াছে । তদ্দারাও তাহাদের কর্দমশেষ প্রতিপন্ন 
হয়। কেননা, কর্মমশেষ না থাকিলে ইহলোকে তাহাদের 
শরীর পরিগ্রহ বা ভোগ হইতে পাঁরে না। আত্মতত্ সাক্ষাঁৎ- 
কার হয় নাঁই বলিয়া মুক্তিও হইতে পারে শা। স্ৃতরাং কর্ম 
শেষের অভাব হইলে তাহাদের ত্রিশঙ্কুর ন্যায় কিন্তৃত কিযা- 
কার অবস্থ! উপস্থিত হইতে পারে। কেবল তাহাই নহ্ে। 
প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম হইতে বিচিত্র ভোগ দেখিতে পাওয়া 
যায়। অথচ ইহজন্মে তাহার তৎকালে কোন কর্ম পরিদৃষ্ট 
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হয় না, হইতে পারে না। জন্মের পরক্ষণ হইতে যে ভোগ 
দৃষ্ট হয়, তাহা আকন্মিক বা বিনা কারণে হইতেছে, ইহা 
বলা সঙ্গত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
ঘব্যী ই দুত্ীন দ্যা মনি মাম: দারীল। 

অর্থাৎ পুণ্যকন্ম দ্বারা স্বখভোগ ও পাপকর্থা দ্বারা দুঃখ- 
ভোগ হয়। প্রশস্ত কর্ম আচরণ করিলে স্তখী হওয়া ঘাঁয় এবং 
নিন্দিতকর্ী আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। লোকে 
ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়। যায়। স্থির হইতেছে 
যে, স্বখ-ডঃখ-ভোগ কর্মা-জন্য । অতএব জাতমাত্র প্রাণীর 
নুখছ্ুঃখ ভোগও কন্ম জন্য, এপ অনুমান করিবার যথেষ্ট 
কারণ রহিয়াছে । জাতমাত্র প্রাণীর ইহ জন্মের তথাবিধ 
কর্মের অনুষ্ঠান নাই। স্থৃতরাং জন্মান্তরানুঠিত কর্ন অনু- 
সারে তাহার শ্খছুঃখ ভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিতে 
হইতেছে । অতএব বলিতে হইতেছে যে, জন্মান্তরানুষ্ঠিত 
ভুক্তীবশিষ্ট কর্ম্মাই কর্ম-শেষ। যেরূপ বল! হইল, তাহার 
প্রতি মনৌযোগ করিলে বুঝাযাইবে যে, শ্রুতি, স্মৃতি ও 
যুক্তি দ্বার কর্মশেষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । এতাদৃশ 
কর্মুশেষ _শান্ত্রে অনুশয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

শাস্ত্র ও যুক্তি বারা অনুশয়ের বা কর্মশেষের সন্ভীব 
প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহা উপপন্ন হইতে পারে কিনা, 
তদ্ধিষযে কিঞ্চিৎ আলেচিনা! কর! অনুচিত নহে। যদিও শীস্ত্ 
ও যুক্তি দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অবশ্য যথার্থই 
হইবে। তথাপি তদ্বিষয়ে যে অনুপপত্তির আশঙ্কা হইতে 
পারে, তাহার নিরসন করিয়া উপপত্তি প্রদর্শিত হইলে 
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প্রকৃত বিষয়ে দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, সন্দেহ নাই। অনুশয়ের 
সন্ভাব বিষয়ে অনুপপন্তি এই যে, ইহলোকে ঘে সকল পুণ্য 
কর্মের অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য 
জীব চন্দ্রলৌকে গমন করে। স্বতরাং চন্দ্রলৌকগাঁমী জীব 
চন্দ্রলোকে সমস্ত কম্মের ফল ভোগ করিবে, ইহা! সহজ বোধ্য 
ও সুসঙ্গত। সমস্ত কন্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জীব 
চন্দ্রলোকে গমন করিল, অথচ চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্মের ফল 
ভোগ করিল না। কতকণডলি কম্মের ফল ভোগ করিল, 
কতগুলি কর্মের ফল ভোগ করিল না, উহ! অবশিষ্ট রহিয়। 
গেল। এতাদৃশ অর্ধজরতীয় কল্পনা প্রমাণশূন্য ও অসঙ্গত 
ত বটেই। প্রত্যুত শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

নভ্মিন্‌ মাঅন্যম্দানম্তুদিত্রাওঘনধন্রান্রান দ্ললিঅন্ন্সী। 

যে পর্য্যন্ত কন থাকে, চক্দ্রলোকগাঁমী জীব সে পধ্যন্ত 
চন্্রলৌকে বাম করে। কর্মক্ষয় হইলে বক্ষ্যমাণপথে 
ইহলোকে আগমন করে। বদি তাহাই হইল, তাহ! হইলে 
অনুশয়ের সদ্ভাব কিরূপে গ্রতিপন্ন হইতে পারে ? 

এই আপত্তির স্রমাধান করিবার স্থলে কোন কোন আচাধ্য 
বলেন যে, ভাগানুসারি-স্েহদ্রবযর ন্যায় ভুক্তফল-কম্মের 
কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিয়া যায়, তাহাই অনুশয় ব| কম্মাশেষ 
বলিয়৷ কথিত হইয়াছে! তৈল ঘ্ূত মধু প্রভৃতি ন্েহ দ্রব্য 
যে ভাঁণ্ডে রক্ষিত হয়, উহা এ ভা হইতে নিষ্কাশিত করিলে 
এবং এ ভাগ পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও এ ভাগ্ডে স্নেহ- 
দ্রব্যের লেশ দেখিতে পাওয়! যায় । সেইরূপ চন্দ্রমগ্ডলগামি- 
জীবের স্বর্গভোগ হয় বটে, কিন্তু ভাগ্ডানুসারি স্েহ দ্রব্যের 
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হ্যায় কিঞ্চিৎ কর্্মশেষ থাকিয়া যাঁয়। তদ্বারা ইহলোকে 
শরীর পরিগ্রহ ও ভোগ নির্বাহ হয়। যদিও সমস্ত কর্মের 
ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলৌকে গমন করে, তথাঁপি 
চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না । অল্পমাত্র 
কর্ম অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় জীব চন্দ্রমগ্ুলে থাকিতেই 
মক্ষম হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি রাজ-সেবাদির জন্য 
রাজকুলে বান করিবার অভিপ্রায়ে রাজসেবাঁর এবং রাজকুল- 
বাসের উপযুক্ত সমস্ত উপকরণ ঝা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ 
পূর্বক রাজকুলে উপস্থিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজকুলে 
বাস করিতে করিতে তাহার বহুতর উপকরণ ব| প্রয়োজ নীয় 
দ্রব্য পরিক্ষীণ হইয়া গেলে ছত্র পাছুকাদিমাত্র যৎসামান্য 
দ্রব্য অবশিষ্ট থাকা সময়ে সে আর রাজকুলে অবস্থান 
করিতে পারে না। সেইরূপ জীব স্বর্গফল ভোগের উপযুক্ত 
গ্রচুর কণ্ম সঞ্চয় করিয়৷ চন্দ্রমগ্ডলে গমন করে। চক্্রমগুলে 
্বর্গভোগ করিতে করিতে যখন তাহার বহুতর কন্ম পরিক্ষীণ 
হইয়া যায়, অনুশয় মাত্র বা অল্লমাত্র কম্ম অবশিষ্ট থাকে, 
তখন আর সে চন্দ্রমগ্ডলে থাকিতে সক্ষম হয় না। চন্দ্র- 
মগ্ডলে স্বর্মভোগের জন্য তাহার যে জলময় শরীর সমুৎপন্ন 
হইয়াছিল, সূর্য্য কিরণের সম্পর্ক হইলে তুষার ও করকা যেমন 
বিলীন হয়, সেইরূপ কর্মক্ষয়জনিত শোঁকাগ্নির সম্পর্কে তাহার 
এঁ শরীর বিলীন হইয়া যায়। তখন ইহলোকে আসিয়া 
কর্্মশেষ অনুসারে শরীর পরি গ্রহ করে। 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্নেহ ভাগে স্েহলেশের 
অনুরৃত্তি এবং রাজ-সেবর্কের উপকরণ-লেশের অনুৰৃভি 
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প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে 
মত্য, পরন্ত স্বর্গীয় পুরুষের তাদৃশ কর্লেশের অনুবৃত্ি 
প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট নহে। স্ত্েহ ভাণ্ডে ন্নেহ লেশের অনুবৃত্তি 
দ্েখাযায় বলিয়। সেই দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ম 
লেশের অনুর কল্পনা করা হইয়ীছে। কিন্তু বিবেচনা 
করা উচিত যে, দৃষ্টান্ত__ প্রমাণের সহায়তা করিলেও নিজে 
প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভিন্ন কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। 
কর্মমীলেশের়অনুরৃত্ভির কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত এ কল্পনা 
প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইতেছে। স্বর্গ ভোগের জন্য যে কর্ম 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, স্বর্গভোগের পরেও এঁ কর্মের লেশ 
থাকিবে, ইহা অসঙ্গত। কারণ, ভোগদ্বারা কর্ম বিনষ্ট 
হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হুইবে। তাহা স্বীকার না 
করিলে বর্মলেশ কেন, সমস্ত কর্্মই অবিন$ থাকিতে পারে। 
তাহা হইলে কোন কালেও কর্ণাক্ষয় হইতে পারে না। 
এতাদৃশ কল্পন! নিতান্ত অসঙ্গত। কেবল তাহাই নহে। 
স্বর্গ ভোগের জন্য যে সকল কর্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার লেশের দ্বারা' মত্ত্যভোগ সম্পন্ন হইবে, ইহা কিরুপে 
সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ স্বর্গভোগ যে কর্মের ফল 
বলিয়। শান্ত্রে নিদিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্মের লেশ দ্বারা মর্ত্য- 
ভোগ হইবে, এরূপ কল্পনা শাস্্রবিরুদ্ধ হইতেছে । ধর্ম 
অধন্্ন এবং তাহার ফল, কেবলমাত্র শাস্ত্গম্য অর্থাৎ শাস্ত- 
দ্বারাই তাহা নিরূপণীয়, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা তাহার নির্ণয় 
হইতে পারে না। স্বতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাদৃশ . কল্পনা 
অনাদরণীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। 


২৮ 
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আরও বিবেচনা! করা উচিত যে, যে কর্মদ্ারা স্ব ভোগ 
হইয়াছে, তাহার লেশ থাকিয়াযায় বলিয়৷ তদ্বারা পুনর্বার 
ইহলোকে জন্ম হয়, ইহা স্বীকার করিলে চন্দ্রমগ্ুল হইতে 
প্রত্যাগত সকলেই সুখী হইবে, ইহাই সঙ্গত। কারণ, যে 
কর্মদারা স্বর্গভোগ হইয়াছিল, তাহা অবশ্য পুণ্য কর্ম । কেন 
না, ্বগ্গ_ স্থ বিশেষ, পুণ্য কর্ম সুখের হেতু, পাপকর্ণ ছুঃখের 
হেতু, ইহা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং পুণ্যকর্থোর লেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ হইলে সকলের সুখী হইবার 
কথা। ইহা কেবল দৃউবিরুদ্ধ নহে। শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে। 
চন্দ্রমগ্ডল প্রত্যাগতদিগের পুণ্যকন্মন অনুসারে পুণ্যযোনিতে 
এবং পাপকর্ম্ম অনুসারে পাঁপঘোনিতে জন্ম হয়, ইহ! শ্রুতির 
উক্তি। ভাগ্ডানুসারি স্নেহের ন্যায় ভূক্তাবশিষ্ কর্ম্মলেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্ম হইলে অবরোহীদিগের পাপকন্মম 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই বল! উচিত যে, স্ববর্স- 
ভোগজনক কর্ম্ম নিঃশেষে পরিভুক্ত হইলে পূর্ববসঞ্চিত এহিক-. 
ফল কন্মন অনুসারে ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ হয়। 

এ বিষয়ে কেহ কেহ বক্ষ্যমাণ আপত্তির অবতারণা 
করেন। তীহারা বিবেচনা করেন যে, ইহলোকে ফলগ্রদ 
পূর্বঞ্চিত কর্মের সন্ভাব সম্ভবপর নহে। কেননা, মরণ-_ 
পূর্বজন্মকৃত সমস্ত কর্মের অভিব্যঞ্জক। অর্থাৎ পূর্ববজন্মে 
যে কিছু শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, মরণকালে 
তৎমমস্তই অভিব্যক্ত বা ফলোম্মুখ হয়। এই ফলোম্মুখ- 
তার অপর নাম বৃত্তিলাভ। সমস্ত কর্ম বৃত্ভিলাভ করিয়! 
বা ফলগ্রদানার্থ উন্মুখ হইয়া মরণ সম্পাদন পূর্বক 
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জন্মান্তরের নিষ্পাদক হয়। সিদ্ধ হইতেছে যে, পূর্ববজন্মে যে 
সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, মরণ কালে তাহা 
অভিব্যক্ত হইয়া মরণ সম্পাদন পূর্বক বর্তমান, জন্মের 
আরম্তক হইয়াছে। পূর্ববতর জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা 
পূর্ববজন্মের এবং পূর্ববতম জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মদারা পূর্ববতর 
জন্মের আরম্ভ হইয়াছে। তৎপুর্বব পুর্ব জন্মসংবন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । যদি তাহাই হইল, তবে পূর্ববসঞ্চিত 
কর্মের সষ্ভীব কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমত 
বিবেচনা করা উচিত যে, স্বর্গভোগজনক কর্দ্দের লেশ অনু- 
সারে ইহলোকে জন্মগ্রহণ হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে ঘে, অনুশয় বা কর্মাশেষ 
অনুসারে স্বর্-প্রত্যাগতদিগের ইহলোকে জন্মগ্রহণ হয়। 
এতদ্বারা প্রকারান্তরে পূর্ববসঞ্চিত কর্ধান্তরের সন্ভাব সিদ্ধ 
হইতেছে। স্থৃতরাং মরণকালে পূর্ববজন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্থোর 
রৃভিলাভ হয়, এ কল্পনা সমীচীন হইতেছে না । আপত্তি হইতে 
পারে যে, মরণকালে পূর্বজন্মানুষঠিত সমস্ত কর্ণের বৃত্ভিলাভ 
যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন কর! যাইতে পারে। যুক্তির প্রণালী 
এইরূপ। অনুষ্ঠিত বৈদ্দিক কর্মা-_অবশ্য ফল প্রদান করিবে। 
কারণ থাকিলে কার্ধ্য হইতে বিলম্ব হইতে পারে না সত্য,পরস্ত 
কারণ বিদ্বমান থাকিলেও কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে 
কারণ_কাধ্য জন্মাইতে পারে না। অর্থাৎ কার্য্যোৎ 
পত্তির প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাঁকিলে যেপর্ধ্যন্ত সেই প্রতিবন্ধক 
অপনীত না হয়,সে পর্য্যন্ত কারণ-_কার্ধ্য জন্মাইতে পারে না। 
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প্রকৃত স্থলে প্রারব-ফল পূর্বজন্মানুঠিত কর্ই তজ্জন্মানুষ্ঠিত 
কর্মের ফল প্রদানের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ পূর্ববজন্মকৃত 
কর্ম__ফল প্রদান করিতে আরম্ত করিয়াছে, এইজন্য তজ্জন্ম- 
কৃত কম্ম তজ্জন্মে ফল প্রদান করিতে পারে না। পূর্ববজন্ম- 
কৃত কর্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে এতজ্জন্মকৃত কর্ম ফল 
প্রদানের উন্মুখ হইয়া মরণ সম্পাদক পূর্বক জন্মান্তরের 
আরম্ত করে। স্তুতরাং মরণ কালে তজ্জন্মকৃত সমস্ত কর্মের 
বৃত্িলাভ হয়, এরূপ কল্পনা করা ঘাইতে পারে। . 
এতদুর্তরে বক্তব্য এই যে, আপত্তিকারী স্বীকার 
করিতোছেন যে, বৈদিক কর্ম অবশ্য ফলগ্রদ হইলেও 
প্রতিবন্ধক থাকিলে তৎকালে তাহা ফল প্রদান করে না 
প্রতিবন্ধক অপগত হইলে ফল প্রদান করে। কর্মের 
বৃভযস্তব--ফল প্রদানের পূর্বনূপ। তাহা হইলে ফলে ফলে 
দাড়াইতেছে যে, প্রতিবন্ধক থাকা কালে কর্মের ফল হয় 
না, তাহার রৃত্যান্তবও হয় না। প্রবৃতফল কন্ম_ অপর কর্ম. 
অপেক্ষা প্রবল, অপর কর্মম-__প্রবৃত্-ফল কর্ম অপেক্ষা ছূর্ববল। 
প্ররৃত-ফল কর্মের ফল ভোগের পরিমমাপ্তি হইলেই দেহ- 
পাত হইবে। এইজন্য মরণ কালে প্রতিবন্ধক থাকেনা 
বলিয়৷ অপর কর্ণের বৃত্যপ্ভব হইয়া থাকে । বুঝা যাইতেছে 
যে, প্রবল কর্মের দ্বার! ছুর্ববল কর্মের বৃত্তন্তবপ্র তিবদ্ধ হয়। 
আরবধ-ফল কর্ম প্রবল, সন্দেহ নাই। পরস্ত অনারদ্ধ-ফল 
কর্মের মধ্যে বা সঞ্চিত কর্মের মধ্যেও প্রবল দুর্বল ভাব 
সর্ববথ! সম্ভাব্যমান। উচ্চাবচ সঞ্চিত কর্ম রাশির মধ্যে যে কর্ণ 
সহকারি কর্মান্তর লাভ করে তাহা প্রবল হইবে তাহাতে 
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সন্দেহ নাই। স্ৃতরাং সঞ্চিত কর্মমরাশির মধ্যে এ গ্রবল 
কর্মের বৃত্যস্তব হইবে। অপরাপর দুর্বল কর্মের বৃত্তি 
তদ্দার। প্রতিরুদ্ধ হইবে । অতএব মরণ কালে সমস্ত সঞ্চিত 
কর্মের বূতভি লাভ হইবে, এ কল্পনা সমীচীন বলা" যাইতে 
পারে ন|। মরণকালে প্রবলকর্থ্ের বৃন্তিলাভ হইবে, দুর্বল 
কম্ম অভিভূত ব। প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে,এতাঁদুশ কল্পনাই 
স্ুসঙ্গত। ন্বর্গ নরকা্দিবিরুদ্বফল-জনক কর্মের অনুষ্ঠান 
এক জন্মে সম্ভবপর এবং তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহার 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিরন্তর পুণ্যের বা নিরন্তর পাপের 
অনুষ্ঠান করেন, এমন লোক দুলভ। সকলেই ন্যানাধিক 
পরিমাণে পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মরণকালে 
সমন্ত কর্মের বত ন্ভব হইয়া তন্দারা তৎফল-ভোগার্থ উত্তর 
জন্মের আরন্ত হয়, এইরূপ বলিলে একজন্মে স্বর্গভোগ ও 
নরক ভোগ উভয় হইবে, প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে 
হয়। তাহা কিন্তু একান্ত অসম্ভব । অতএব বিরুদ্ব-ফল- 
কর্ম দ্বার! প্রতিবদ্ধ হইয়া অপর কন্ম চিরকাল অবস্থিত 
থাকে _-মরণ কালে সমস্ত কর্মের অভিব্যক্তি হয না। ইহা 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে । স্মৃতি বলিয়াছেন,_ 
জহাঘ্বিন্‌ স্বর্ন জন্ম ভ্তহ্যনিঅ লিষ্ভনি। 
সভ্মলালহ্য ঘঘাই মানতৃতৃ'ব্বাপিজৃত্সল | 

ংসার-মগ্ন ব্যক্তির দুঃখ ভোগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত 
পুণ্যকর্ম্ন কুটস্থের ন্যায় অর্থাৎ নির্ব্বিকার ভাবে কিনা ফল 
প্রদান না করিয়া অবস্থিত থাকে । পাপ কন্মের ফল ভোগ 
আরন্ত হইলে তদ্বার! পুণ্যকর্ম প্রতিরুদ্ধ হয়। যে পর্ধ্য্ত 
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পাঁপ কর্মের ফলভোগের পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত পুণ্য 
কম্ম_-ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। এতদ্দার প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, ছুর্বধল কর্্ন-- প্রবল কর্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হুইয়! 
চিরকাল অবস্থান করে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব মরণকালে 
সমস্ত কর্মের বুত্তিলাভ হইয়া উত্তর জন্মের আরন্ত হয়, 
এতাদৃশ কল্পনা অসঙ্গত। আরও বক্তব্য এই যে, মরণকালে 
তজ্জন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্মের রুভি লাভ হইয়া! ত্বারা উত্তর 
জন্মের আর্ত হয়, এইরূপ হইলে দাড়াইতেছে যে, পুর্ববজন্ম- 
কৃত কর্মই উত্তর জন্মের আরম্তভক। এই মতে পূর্বব সঞ্চিত 
কর্মের সন্ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা 
কর! উচিত যে, তাহা হইলে ঘাহারা পূর্ববজন্মকৃত কম্মফলে 
দেবলোকে, নরকে, তিধ্যগযোনিতে বা স্থাবর যোনিতে 
জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম বড় ভয়ানক 
হইয়া পড়ে। কেননা, পুর্ববকৃত কম্মের ফলভোগের জন্য 
তাহার! দেবাদি যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। এ ফল 
ভোগের অন্তে তাহার৷ দেবাদি যোনিতে থাকিতে পারে 
না। দেবাদি যোনিতে কন্মীধিকার নাই স্থৃতরাং দেবাদি 
জন্মে কর্মমানুষ্ঠান হইতে পারে না। এইজন্য দেবাদি 
শরীরপাতের পরে তাহাদের সঞ্চিত কর্ম না থাকায় 
জন্মান্তর হইবার উপায় নাই। তত্বজ্ঞান হয় নাই, 
এইজন্য তাহাদের মুক্তিও হুইতে পারে না। তাহারা না 
ংসারী না মুক্ত । উভয়-ত্র হইয়া তাহারা শোচনীয় 
অবস্থাতে উপস্থিত হয়। অতএব মৃত্যুকালে সমস্ত 
কর্মের বৃত্তিলাভ হয়, এ কল্পনা একান্তই অসঙ্গত। পাতঞ্জল 
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ভাষ্যকারের মতও প্রায় এইরূপ। যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য 
আছে। তিনি বলেন, কম্ম ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে 
পারে, দৃষ্উজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মব্দেনীয়। যে জন্মে যে 
কন্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই যদি তাঁহার ফল অনুভূত হয়, 
তবে এ কর্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলিয়া কথিত হয়। যে কর্মের 
ফল জন্মান্তরে অনুভূত হয়, তাহার নাম অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। 
তীব্র বৈরাগ্য সহকারে মন্ত্র, তপস্তা ও সমাধি দ্বারা সম্পাদিত 
কিংবা ঈশ্বর, দেবতা, মহষি ও মহানুভাবদিগের আরাধনা! দ্বারা 
সম্পাদিত পুণ্যকম্মীশয়, সদ্যই অর্থাৎ সেই জন্মেই ফলপ্রদ 
হইয়! থাকে । তীব্র রেশ বা তীত্র রাগ ছেষাদি সহকারে-_ 
ভীত, পীড়িত, বিশ্বামী বা৷ মহানুভাঁব তপস্থি ব্যক্তির পুনঃপুনঃ 
অপকার দ্বারা সম্পাদিত পাপকন্মীশয তজ্জন্মেই ফলপ্রদ 
হয়। পূর্ববকথিত তাদৃশ পুণ্যকম্মীশয় প্রভাবে নন্দীশ্বর কুমার 
তজ্জন্মেই মনুষ্য পরিণাম পরিত্যাগ করিয়৷ দেবরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। দেবরাজ নহুষ তথাবিধ পাপকন্মাশয় প্রভাবে 
নিজ পরিণাম পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ সর্পরূপে পরিণত 
হুইয়াছিলেন। একটা গাথা আছে যে, 
নিমিনর্ঈব্রিমিলানিক্িনি: সঈব্জিমিছিলি: | 
ন্যুজই: দাদঘৃত্বিন্বন দন্ত নী ॥ 

অতি উৎ্কট পাপপুণ্োর ফল ইহলোকেই ভোগ হয়। 
তিন বর্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ ও তিন দিনে তাদৃশ কন্মের 
ফল ভোগ হইয়া থাকে। এই কাল নিদদেশি প্রদর্শন 
মাত্র। কেননা, নহুষের তৎক্ষণাৎ ফল ভোগ হইয়াছিল। 
অদৃষজন্মবেদনীয় কন্মাশয় ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 


২২৪ অষম লেক্চর | 


নিয়ত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। বিপাক শবের 
অর্থ কর্মফল। কর্মফল তিনপ্রকার-_জন্ম, আয়ু ও ভোগ। 
যে কন্মাশয-প্রভাবে যে জন্ম পরিগ্রহ হয়, এ জন্মের 
আমু অর্থাৎ জীবনকাল ও ভোগও & কর্মীশঘু দ্বারা 
নিয়মিত হয়। যে কর্মীশয়ের ফল-_সমনন্তর জন্মেই অবশ্য 
হুইবে, তাহার নাম নিযুত-বিপাক | নিযুত-বিপাঁক কন্মাশিয__ 
মৃত্যুকালে বৃন্তি লাভ করিয়া মরণ সম্পাদনপূর্বক সমনন্তর 
জন্মের আরম্ভ করে এবং এ জন্মের আযুষ্কাল ও ভোগ নিয়- 
মিত করে। যে কম্মাশয়ের ফল কোন্‌ সময়ে হইবে তাহার 
স্থিত নাই, তাহার নাম অনিয়ত-বিপাক কম্মীশয়। 
সৃত্যুকীলে নিয়ুত-বিপাক কম্মাশয়ের রৃত্ভিলাভ হয়, অনিযুত- 
বিপাক কন্মাশয়ের বৃভিলাভ হয় না। ফলত জন্মাবধি মরণ 
পর্যন্ত যে সকল কম্ম অনুষ্ঠিত হয়, মরণকালে বৃভিলাভ 
করিয়া! তাহা সমনন্তর জন্মের আরন্তক হয়, ইহা ওৎসগিক 
নিয়ম বা সাধারণ নিয়ম | এই নিয়ম__নিয়ুত-বিপাক-কর্া- 
শয়ের পক্ষে খাটে, অনিয়ত-বিপাঁক-কম্মাশয়ের পক্ষে খাটে 
না। প্রদীপ-_রূপের প্রকাশক হইলেও এবং নির্বিশেষে 
প্রদীপের সন্গিধান থাকিলেও যেমন স্থুলরূপের প্রকীশ হয় 
সুক্ষারূপের প্রকাশ হয় না, সেইরূপ মরণ__সঞ্চিত কর্মের 
অভিব্যগ্তক হইলেও এবং নির্ববিশেষে মরণের সম্গিধান থাকি- 
লেও মরণকালে নিয়ত-বিপাক-কন্মাশয়ের জভিব্যক্তি হয় 
অনিয়ত-বিপাঁক-কম্মীশয়ের অভিব্যক্তি হয় না। অনিয়ৃত- 
বিপাঁক-কর্মমশয়ের তিনপ্রকার গতি বা পরিণাম হইতে 
পারে। অনিয়ত-বিপাক কোন কর্ম ফল প্রদান না করিয়া 
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বিনষ্ট হয়,কোন কর্্ম-_প্রধান কর্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থিত 
হয়, কোন কর্ম্_নিয়ত-বিপাক বলবৎ কর্ান্তর কর্তৃক 
প্রতিরুদ্ধ হুইয়া চিরকাল বা দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে । 
পুণ্যকর্্ম বিশেষের অত্যুদয় হইলে ততপ্রভাবে__ফল প্রদান 
না করিয়াই পাপকর্ম বিনষ্ট হয়। বৈদিক যজ্ঞাদিতে 
পশুহিংসা আছে। সাঁংখ্যমতে বিধি-বোৌধিত হিংসাতেও পাপ 
হয়, ইহা যথাস্থানে বলিয়াছি। স্ধীগণ তাহা স্মারণ করি- 
বেন। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলে পুণ্য হয়, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পশুহিংসা-জনিত কিঞ্চিৎ পাঁপও হয়। এ পাপকর্ম 
প্রধান-কর্মের গুণীভূত হইয়া থাকে। উহা স্বতন্ত্র ভাবে 
ফল জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যখন জ্যোতিষ্টোমাদি 
রূপ প্রধান কর্মের ফল হইবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে 
পশুহিংসা-জনিত পাপেরও ফল হইবে। স্থতরাং তাদৃশ 
পাপ-_ প্রধান কর্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থান করে। বলবৎ- 
কণ্মান্তর দ্বার! প্রতিরুদ্ধ হইলে অনিয়ত-বিপাঁক কর্্মাশয় ফল 
প্রদান না করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত হয়। উক্ত কর্মাশয়ের 
অবিরুদ্ধ অথচ সাহাধ্যকারী কর্মান্তর ঘষে পধ্যন্ত তাহাকে 
ফলপ্রদানোন্মুখ না করিবে, সে পর্য্যন্ত এ কর্্মীশয় বীজভাবে 
বা অভিভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকিবে। তথাঁবিধ 
কর্মান্তর যখন তাদৃশ কর্্দীশয়কে ফলোন্মুখ করিবে, 
তখন তাহার বিপাক আরম্ভ হইবে। এ বিপাকের দেশ, 
কাল ও নিমিত্ব অবধারণ করা ছুঃসাধ্য। অর্থাৎ 
কোন্‌ নিমিভ্ের সাহায্য লাভ করিয়া কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ কাঁলে অভিভূত কর্ম্মাশয় ফলোন্মুখ হইবে এবং ফল 
২৯ 


২২৬ সপ্তম লেক্টর। 


প্রদান করিবে, তাহ নিরূপণ করিতে পারা যায় না। এই 
জন্য এতাদৃশ কর্মগতি বিচিত্র ও ছুর্বিজ্ঞান। স্ধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, অনাদিকাল হইতে কত কর্মমাশয় 
সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ইয়ভ্তাবধারণ বা সংখ্যা করা 
দুঃসাধ্য । এই অসংখ্য কর্মীশয়েয় ফলভোগের জন্য জীব 
লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বার মরি- 
তেছে। জন্ম মরণের মধ্যবর্তী ছুঃখভোগ ত আছেই। 
এস্থলে জনৈক ভক্তের উক্তি উদ্ধৃত করিলে অমঙ্গত হইবে 
না। ভক্তের উক্তিটা এই,_ 
. ক্মানীনা লতবন্মঘা নত ঘ্বহ: স্বীক্জন্যা, যা লুলিজা- 
 জ্বানান্ধামন্বন্বাব্নবা শ্িননভ্ন্দীনইব্সানসি | 

দীনী অসি না: স্মীন্া মন্‌, অন্বাচ্ছিন ইত্থি লী 

নী বতৃনৃদ্থি জরা দ লানঘ দ্বলমামীভী লুমিন্জাল ॥ 

ইহার তাৎপর্য এই। ভক্ত বলিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, 
নট যেমন সামাজিকদিগের প্রীতিসম্পাদনোদেশে নানাবিধ 
বেশ পরিগ্রহ করে, বা তাহাদের নিকট নানাবিধ দৃশ্য 
উপস্থিত করে, আমিও সেইরূপ তোমার প্রীতির জন্য অদ্য 
পর্য্যন্ত চতুরশীতি লক্ষ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, বা চতুরশীতি 
লক্ষ দৃশ্য তোমার নিকট উপস্থিত করিয়াছি। পরিতুষ্- 
সামাজিকদিগের নিকট হইতে নট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। 
অতএব হে ভর্গবন্‌, আমার প্রত্যুপস্থাপিত দৃশ্য দর্শন করিয়া 
যদ্দি তুমি প্রীত হইয়া থাক, তবে আমার বাঞ্ছিত পুরস্কীর 
আমাকে প্রদান কর। পক্ষান্তরে, যদি তুমি প্রীত না৷ হইয়া 
থাক, তবে আমাকে বল যে এরপ দৃশ্য আর আমার নিকট 
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উপস্থিত করিও না। স্থধীগ্রণ বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, ভক্ত 
উভযথা মুক্তিফল প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান্‌ বাঞ্থিত ফল 
প্রদান করিলে মুক্ভিফল প্রদান করিবেন, তাহা স্প্ুই বুঝা 
যাইতেছে। কেননা, মুক্তিই ভক্তের বাঞ্চিত ফল। পক্ষা- 
স্তরে ভগবান্‌ যদি তাঁদুশ বেশ পরিগ্রহ করিতে, বা তাদৃশ 
দৃশ্য পুনর্ববার উপস্থিত করিতে নিষেধ করেন, তবে ফলে 
ফলে ভক্তের মুক্তিফল লাঁভ হইতেছে । কেননা, তাহা হইলে 
আর জন্ম হইবে না। বেশ বা দৃশ্যগুলি আর কিছুই নহে, 
জন্ম পরিগ্রহ মান্র। ভক্ত প্রকারান্তরে জানাইতেছেন 
যে, চতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পরে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ 
হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে 

ব্যান বন্নিক্ঘন্বী অজ লনন্তন্ন্ধন্‌ | . 

জলিল বলুব্বন্বত্ব মন্ছিস হ্মন্ন্বজ্মম্‌। 

দত্ত্বাহীলা ব্রনিমন্বন্তবজত্ব বালব । 

ননীদ্ি লান্্মা জানা: স্তল্মিনাহিন্রি'ন্বজ্ধন্‌ | 

ভন্নলান্বীল লাননান্লাল ঘী ন লাহ্যন্‌। 

্ব হ্ গ্মান্মঘানী ব্যান্‌ ্লযাত্মনি ঘানলান্‌। 

স্থাবর যোনিতে অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, 

জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্য মকরাদি যোনিতে নব লক্ষ, 
কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদি 
যোনিতে ত্রিংশল্লক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ, এইরূপে 
চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্য জন্মেও' 
প্রথমত কুৎসিতাদি মনুষ্যকুলে ছুই লক্ষ জন্ম হয়। ক্রমে 
জীব উত্তম হুইতে উত্তম জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম লাভ 


২২৮ অম লেক্চর | 


করিয়া যে আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়| সে 
পুনর্ধবার পর্ববরূপ যাতনা ভোগ করে। স্ুধীগরণ দেখিতেছেন 
যে, বানর জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়, ইহা এতদ্দেশীয় 
আচার্য্যগ্রণ অবগত ছিলেন। ইহা অভিনব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সে যাহা হউক্‌। ভগ- 
বান্‌ মনু উত্তমাধমরূপে পুণ্য পাঁপের ফল এবং সংসারগতি 
নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 
হনা স্থাব্স জীন্বত্ঘ মনী: ভীনন নব্বা। 
ন্মনীওঘন্মীনস্বীন অন্ধ" হৃত্যান্‌ ভবহা লন: । 
ধর্ম ও অধর্মা অনুসারে জীবের এইসকল গতি নিবি 
চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থাৎ ধর্দদ আচরণ করিলে উত্তম 
গতি এবং অধর্ম আচরণ করিলে অধম গতি বা কষ্টকর গতি 
হয়, স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচন! করিয়! অধন্ম পরিহারপুর্ববক 
সর্বদা ধর্মে মনোনিবেশ করিবে। শ্রুতি ধর্মফলেও 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্য 
শ্রুতি বলেন, | 
হনত্বপ্ত্ব জন্মীজিলী ল্বীজ্ধ: স্বীযণী হবলীাঘল 
স্ব্যজিনী জীন: স্বীঘনী। 
ইহলোকে কৃষ্যাদি সম্পাদিত শশ্তাদিরূপ ভোগ্যবস্ত 
যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত লোক ঝা 
ভোগ্যবস্তও সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকশ্রুতি বলেন।_ 
ঘহীদ্য ভ্রীজান্‌ জন্মাদ্বিনান্‌ লাস্কাত্যা- 
লিবক্মাযাবাক্যজন: জনীল। 
কর্মমসঞ্চিত লোক বা ভোগ্যবস্ত কর্মমসঞ্চিত বলিয়াই অনিত্য । 


বৈরাগ্য। ২২৯ 


এই সংসারে সমস্ত লৌক ব! ভোগ্যবস্ত কর্ম সম্পাদিত সুতরাং 
অনিত্য। এই সংসারে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই। যথা- 
সম্ভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দ্বারা এইরূপ অবধারণ 
করিয়া! ত্রাঙ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। পুরুার্থ বা 
পুরুষের অভিলষণীয় বন্ত চতুর্ববিধ) ধন্মী, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, 
ইহা! যথাস্থানে বলা হইয়াছে । ধর্ম, অর্থ ও কামের নশ্বরত্ব 
প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট, অনুমান-গম্য ও শান্রসিদ্ধ। মোক্ষের নিত্যত্ব 
শাস্ত্র বোধিত ও অনুমান গম্য | মোক্ষ_ ত্রন্মজ্ঞান-সমধিগম্য | 
্রঙ্গজ্ঞান লাভের প্রথম উপায় বৈরাগ্য, ইহাও যথাস্থানে বলা 
হইয়াছে । বিনশ্বর ক্ষণিক স্বখেব লালসায় বিষুগ্ধ হইয়। 
অবিনশ্বর স্থৃতরাং চিরস্থায়ি মোক্ষের জন্য সমুদ্যুক্ত না হওয়া, 
কাঞ্চনের জন্য যত্ব না করিয়া আপাঁত-রমণীয় চাকচিক্যশালী 
ধূলী মুষ্ঠির জন্য যত্র করার তুল্য। স্থিরচিত্তে সংসারগতির 
পর্যযালোচন! করিলে বুদ্ধিমানের তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হওয়। উচিত। লোকে স্বুখী হইবার অভিলাঁষে অর্থোপার্জুনের 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা যত্ব করে । অর্থোপার্জনের জন্য দীর্ঘকাল 
যে বিপুল পরিশ্রমু কর! হয়, তাহার তুলনায় অধিগম্য স্থখ 
অতি যৎসামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় নাঁ। তথাপি 
লোকের কেমন মোহ যে অল্প সখ লাভের প্রত্যাশায় 
দুঃখরাশি ভোগ করিতে কুঠিত হয় না। কেহ কেহ সুখের 
আশায় দুঃখরাশি ভোগ করিয়া সংসার হইতে অবসর এহণ 
করে। স্তখের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয় না। 
লোঁকের তাহাতেও ভ্রক্ষেপ নাই | কবি যথার্থ বলিয়াছেন,_ 
দ্বীল্বা মান্মঘাঁ দমীহমবিহান্তবন্মমলুন জমন্‌। 


২৩০ অষ্টম লেকৃচর। 


মোৌহময়ী প্রমোদ মদিরা পাঁন করিয়া জগৎ উন্মর্ভ হই- 
যাছে। অর্থের উপার্জন করিলেই যথেষ্ট হইল ন| | ততোধিক 
কষ্টে উহার রক্ষা করিতে হইবে। দস্থ্য প্রভৃতি হইতে অর্থ 
রক্ষা করা সামান্য কষ্টকর নহে। অর্থ দেখাইয়া দিবার জন্য, 
দন্থ্য__গৃহস্থকে কতই না যাতন৷ প্রদান করে। কিন্তু তাহা 
হইলে কি হইবে, প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি 
অর্থ দেখাইয়া দেওয়া হইবেন] | কি জন্য এত কষ্ট করিয়া 
অর্থের উপার্জন ও রক্ষা করা হয়, তাহা ক্ষণকাঁলের জন্য 
বিবেচনার বিষয় হয় না। এখানের উপাঞ্ভিত অর্থরাশি এখানে 
রাখিয়া একাকী পরলোকে যাইতে হইবে, একবারও ইহা 
ভাবিবাঁর সময় হয় না। কবিষে ইহাঁদিগকে উন্মান্ত বলি- 
যাছেন, তাহা অত্যুক্তি বলিতে পারা যায় না। মহাভারতে 
বলা হইয়াছে__ 

ঝ্্বা্ত অব্য নিক্ন্থা অং লব্ম লিৰীন্না | 
সন্বালানি নতম ভূবাতক্জান অহল্‌। 

স্থখের জন্য যে বিতর চেষ্টা করে, তাহার পক্ষে 
বিভের চেষ্টা না করাই ভাল। পক্ষের প্রক্ষালন কর! 
অপেক্ষা দূর হইতে পক্কম্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃকল্প। 
কেবল তাহাই নহে। অর্থ স্বভাবত বিনশ্বর। যত্পূর্ববক 
রক্ষা করিলেও দুই দিন পুর্ববে হউক ছুই দিন পরে 
হুউক তাহ! নট হইবে। অর্থ নষ্ট হইলে কি দুঃসহ মনঃ- 
কষ্ট হয়, ভুক্তভোগীর তাহা! অবিদিত নহে। প্রাণান্তিক 
যত্ব করিয়া আমরা অর্থের আনুগত্য স্বীকার করিলেও 
অর্থ আমাদিগের আনুগত্য স্বীকার করে না। অর্থ 


. বৈরাগ্য। ২৩১ 
অনায়াসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কুপ্ঠিত হয় না। এ 
অবস্থায় আমাদের অর্থ পরিত্যাগ করা বাঞ্ধনীয়। অর্থ 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কষ্টের অবধি 
থাকে না। পক্ষান্তরে আমর! অর্থ পরিত্যাগ করিলে আমা- 
দের স্ত্বখের অবধি থাকেনা । কেননা) তদ্দারা পরম সুখ লাভ 
করিতে পারা যায়। সুখ হইবে, এই আশায় লোকের উপা- 
দেয় বিষ ভোগের বাঁসন! অত্যন্ত বলবতী। কিন্ত স্থিরচিত্তে 
চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, উপাঁদেয়তা বা লৌন্দধ্য 
নামক কোন বস্তুর বস্তুগত্যা অস্তিত্ব নাই। বিষয়ের উপাদে- 
যত! মনঃকম্পিত মাত্র। দেশ বিশেষে স্ত্রীজাতির সংকুচিত 
চরণ, সৌন্দর্য্যের ব্যগ্গক। দেশান্তরে উহা কদাকার বলিয়া 
পরিগণিত । কোন দেশে খঞ্জন নয়ন ও কৃষ্ণ কেশ উপাদেয়, 
কোন দেশে রুষচক্ষু ও স্বর্ণকেশ উপাদেয় । মনুষ্যের পক্ষে 
পাঁয়স উপাদেয় খাদ্য, সুকরের পক্ষে পায়স অনুপাদেয়, 
তাহার পক্ষে পুরীষ উপাদেয় খাদ্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত 
করা যায, সেই দিকেই এইরূপ বিপরীত ভাবে উপা- 
দেয়তাঁর কঙ্পন| পরিলক্ষিত হয়। এতন্বারা বুঝা যাইতেছে 
যে, উপাদেয়তা নামে কোন বন্ত নাই। উহা কল্পনা- 
মাত্র। যাহার যেরূপ কল্পনা, তাহার তাহাতেই স্থখান্ভব 
হয়, স্ুখানুভরের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। আরও বক্তব্য 
এই যে, লোকে স্থুখের জন্য যেরূপ লালায়িত, দুঃখ-পরি- 
হারের জন্য তাহা অপেক্ষা অল্প লালায়িত নহে। সকলের 
পক্ষেই দুঃখ ভয়ঙ্কর পদার্থ বলিয়া গণ্য । ছুঃখ ভিন্ন 
নিরবচ্ছিন্ন স্থখতোগ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। এই 


২৩২ অফম লেকৃচর। 

জন্য ন্যায়াশর্নে সাংসারিক হথেও ছুঃখভাবনা উপনিষউ 
হইয়াছে। হ্বখাভিলাষী পুরুষ হ্বখকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া 
বিবেচনা করে, স্্খলাভ হইলে নিজে কৃতার্থ হইল এইরূপ 
ভাবে। স্থতরাং প্রাণপণে স্থুখলাভের জন্য যত্ব করে। 
মিথ্যাসন্কল্প বশত স্থখে ও স্থখসাধনে অনুরক্ত হয়। অনুরক্ত 
হইয়া স্থখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়। তাহা হইলেই, জন্ম, 
জরা) ব্যাধি, মরণ, অনিষ্ট সংযোগ, ইস্ট বিয়োগ, ও প্রাথিত 
বিষয়ের অসম্পন্তি নিবন্ধন তাহার নানাবিধ দুঃখ উপস্থিত 
হয়। তাদৃশ ছুঃখরাশিকেও সে স্থুখ বলিয়া বিবেচন। করে । 
বিবেচনা করে যে, ছুঃখভোগ ভিন্ন স্খভোগের সন্তাবনা নাই। 
উক্ত ছুঃখ-পরম্পরা স্থখানুষক্ত বা স্থখলাভের উপায় বলিয়া 
উহা! স্থখরূপে বিবেচিত হওয়া! উচিত। উক্তরূপে দুঃখে স্থখ- 
হজ্ঞ| ভাবনাদ্বারা তাহার প্রজ্ঞ। দুষিত হুইয়৷ যায়। তাহার 
ফলে সংসারে নিমগ্ন হয়। এই অনর্থকর স্থখসংজ্ঞ|। ভাবনার 
প্রতিপক্ষভূত দুঃখসংজ্ঞা ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষট হইয়াছে । 
উপদিষ্ট হইয়াছে যে, স্খ-_ছৃঃখানুষক্ত বলিয়! স্থখে 
দুঃখসংজ্ঞ। ভাবনা করিবে । কেবল স্তুখে নহে, জন্ম 
ও শরীরাদিতেও ছুঃখসংজ্ঞা ভাবনা করিকে। সমস্ত 
লোক, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বিষয় সম্পতি, সমস্ত জন্ম ও 
সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ছুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখবিজড়িত। 
ছুঃখ_-স্বভাবত লোকের বিদ্বিষ্ট | দুঃখ হইতে নিবি অর্থাৎ 
দুঃখ-প্রহাণেচ্ছু লোকের পক্ষে, ছুঃখ প্রহাণের জন্য দুঃখসংজ্ঞা 
ভাবনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ছুঃখসংজ্ঞা ভাবনা 
ব্যবস্থিত হইলে সর্বববিষয়ে অনভিরতিসংজ্ঞা৷ অর্থাৎ অননুরাগ 
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উপস্থিত হয়। অনভিরতি সংজ্ঞার উপাসনা করিলে সর্ব- 
বিষয়িণী তৃষ্ণা বিচ্ছিন্ন হয়। তৃষ্ণা-প্রহাণ ছুঃখবিমুক্তির উপায়। 
প্রাথিত বিষয়ের অর্জন তৃষ্ণা অশেষ দুঃখের আকর |, হয়ত 
প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন হয় না, অথবা! সম্পন্ন হইলেও বিপন্ন 
হয়। কিংবা যাহা গ্রাথিত, তাহা সম্প ভাবে সম্পন্ন হয় 
না। অথব! প্রার্থিত বিষয় বহু বিদ্ উপস্থিত হয়। 
অজন তৃষ্ণার উক্তরূপ দোষ অপরিহার্ধ্য স্থৃতরাঁং তন্নিবন্ধন 
নানাবিধ চিত্তসন্তাপ হইয়। থাকে । যদিই বা কোনরূপে 
প্রার্থিত বিষয়ের অর্জন সম্পন্ন হয়, তথাপি এ প্রার্থিত 
বিষয়ের অর্জন করিলেও তৃষ্ণার শান্তি হয় না। পূর্ববাচার্য্য 
বলিয়াছেন, 
জ্জানম জালমলালহ্য অহা জাল: বন্যত্মন | 
ক্সঘ্লমঘহ: জান: জিপনিন দান | 

বিষয়াভিলাধি-পুরুষের অভিলফিত বিষয়লাভ হইলেও 
শীঘ্র অপর বিষয়াভিলাষ তাহার গড়ার কারণ হয়। ইহাও 
উক্ত হুইয়াছে। 

ক্ষমি শ্তৃনিমি বমন্াতৃম্নুমিমান্লন বলনাদৰাল্‌। 

ন বব নন অনল অনমী ভঘেন জি নু স্ুত্ব ঘলজাল:। 

গবাশ্ব-পরিপূর্ণ সমুদ্রান্ত ভূমিলাভ করিলেও ধনলোভী 
সেই ধন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না। এ অবস্থায় ধনলোভী 
কি সখ পাইতে পারে ? এইজন্য খষিগণ দুঃখ ভাবনার উপ- 
দেশ দিয়াছেন। নাস্তিক বলেন যে, মংস্ততক্ষণার্থী যেমন 
কণ্টক পরিহার পূর্বক মংস্যমাত্র ভক্ষণ করে, সেইরূপ 

ংদারিক সখ ছুঃখানুষক্ত হইলেও ছুঃখাংশ পরিহার পুর্বক 


৩০ 
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স্থখীধশের ভোগ করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। সুখে দুঃখভাবনা 
মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নহে। এতদুতরে বক্তব্য এই যে, 
দংসারে দুঃখাংশের পরিত্যাগ করিয়া স্থখাংশমাত্রের উপাদান 
করা সম্ভবপর হইলে দুঃখভাবনার আবশ্যকতা ছিলনা । 
স্থখের পরিত্যাগ করাও উচিত হইত না। তাহা ত সম্ভবপর 
নহে। স্খ-_দুঃখের অবিনাতৃত অর্থাৎ দুঃখের সহিত 
জড়িত। বিষ-সংযোগে ছুগ্ধ বিষাক্ত হইয়াছে, ইহা যে 
বুঝিতে পারিয়াছে, মে যদি ছুপ্ধলালমারূপ-মোহবশত 
কদাচিৎ এ দৃষ্ধের উপাদান করে, তাহা হইলে তজ্জন্য 
মরণ দুঃখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। স্ৃতরাং তাহার পক্ষে 
বিষাক্ত দুগ্ধের উপাদান করা একান্ত অদঙ্গত। তত্রপ 
সাংসারিক সখ ছুঃখানুষক্ত ইহা যে বুঝিতে পারিয়াছে, 
তাহার পক্ষে ছুঃখানুষক্ত সাংসারিক স্থখের উপাদান করা 
কিছুতেই উচিত নয়। কেন না, সাংসারিক স্থুখের উপাদান 
না করিলে তাহার সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। 

. আপত্তি হইতে পারে যে, স্থুখ দুঃখানুষস্ত হইলে 
চুঃখও স্বখানুষস্ত হইবে। তাহা হইলে, ছুঃখানুষক্ত বলিয়া 
যেমন স্তখে ছুঃখভাবনা হইতে পারে, সেইরূপ স্খানুষক্ত 
বলিয়া! দুঃখেও স্ুখভাবনা হইতে পারে। স্ৃতরাং স্থখে 
দুঃখভাবনা করিতে হইবে, ছুঃখে স্থখভাবন! করিতে হইবেনা, 
ইহার হেতু নাই। স্তথখলোলুপ সাংসারিকের উপযুক্ত 
আপনি বটে। এই আপত্তির উত্তর একরপ পূর্বেই প্রদত্ত 
হুইয়াছে। স্থুখে দুখভাবনা করিলে ক্রমে সমস্ত ছুঃখের 
প্রহাণ হয়। তছৈপরীত্যে দুঃখে স্খভাবনা করিলে 
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অপরিপীম ছুঃখরাশি ভোগ করিতে হয়। তাৎপর্ধ্য 
টাকাকার বলেন যে, জন্ম ও শরীর প্রতৃতিকে দুঃখ- 
রূপেই ভাবনা করিবে। তাহীতে অল্প পরিমাণেও স্থখ 
বুদ্ধি করিবেনা। কারণ, তাহা হইতে অনেক অনর্থপরম্পরা 
আপতিত হইয়া অপবর্গের বিদ্ সম্পাদন করে। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, আপত্তিকারীর যুক্তিও 
ঠিক হয় নাই। স্থখ__দুঃখানুষক্ত বা দুঃখের অবিনাভূত বটে । 
স্থখ সম্পাদনের জন্য অনেক ছুঃখভোগ আবশ্যক, 
ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। পরন্ত দুখ স্ুখানুষক্ত ঝা স্থখের 
অবিনাভূত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, স্খলোভে অনেক ছুঃখ ভোগ সহ করিয়াও 
অনেকে অভিলধিত স্তথুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না । তাহার 
পক্ষে ছুঃখভোগ্র মাত্রই সার হয়। কণ্টক-বেধাঁদিজনিত 
দুঃখে স্থখের লেশ মাত্রও নাই, ইহা কে অস্বীকার করিতে 
পারে? পক্ষান্তরে স্বর্গস্থখেও দুঃখের সম্ভেদ রহিয়াছে । 
অতএব দুখে পরিহার পূর্বক স্থখ মাত্রের ভোগ, একান্ত 
অসম্ভব। ন্ৃতরাং-ছুঃখানুষক্ত স্থখকে হেয় পক্ষে নিক্ষিপ্ত 
করাই সর্ব স্থুসঙ্গত। . অতএব বলিতে হুইবে যে, 
সাংসারিক সুখে ছুঃখ ভাবনার উপদেশ সমীচীন হইয়াছে। 
আরও বিবেচন| করা আবশ্যক | নীতিশান্ত্রকারের৷ রলেন 
ক্সব্পক্বালিন্ত নীনৃম্যো | 

অধিক লাভের জন্য অল্প ক্ষতি স্বীকার করা | উচিত। 
নীতিশান্ত্রের এই উপদেশ সকলেই সর্ববান্ত/করণে অনু- 
মোদন করিবেন, মন্দেহ নাই। সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই 
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আছে সত্য, কিন্ত দেখিতে হইবে যে সংসারে স্থখ অধিক, 
কি দুঃখ অধিক? স্থখের ভাগ অধিক হইলে প্রচুর সখের 
জন্য অল্প পরিমাণ দুঃখের ভোগ তত অসঙ্গত হইবেন! । 
পক্ষান্তরে দুঃখের আধিক্য হইলে অধিক দুঃখের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অল্প সখের ক্ষতি স্বীকার 
করা সমীচীন হইবে। ছুঃখ পরিহার পূর্ববক স্থখ মাত্রের 
ভোগের যখন কোন সন্তাবনাই নাই, তখন অল্প স্থখ 
পরিত্যাগ পূর্বক অসংখ্য দুঃখযাতনা পরিহার করা যে 
অতীব বুদ্ধিমীনের কাঁধ্য, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসারে 
সুখ অপেক্ষা দুঃখের প্রাচ্ধ্য সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব 
করেন। সাংখ্যকারিকাকার বলেন, 
জন্ভ' বন্তৰিমাবহ্বলীবিমারত্ব জুল: ঘন: | 
মগ্য হজানিমাতী লক্কমাহিষ্বব্ননত্ন্ন: | 
ছ্যুলোকাদি সত্যলোকান্ত স্থষ্টি সত্ববুল। পশ্বাদি 
স্থাবরান্ত স্থষ্ঠি তমোবহুল। সপ্তদ্ধীপ ও সমুদ্রের সমিবেশ- 
বিশিষ্ট মনুষ্যলৌক রজোবহুল। অর্থাৎ ছ্যলোকাদিবাঁসি- 
দেবগণের স্থখ অধিক। পশ্বাদির মোহ অধিক | মনুষ্যের 
দুঃখ অধিক । হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত স্থষ্টি, ইহ! 
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিগণনা। মনুষ্য যখন ছুঃখবন্থল, তখন 
তাহাদের পক্ষে অল্প স্থখে ছুঃখ ভাবনার উপদেশ সর্ব্বথা 
সমীচীন হইয়াছে। ছুখের আধিক্য ও সুখের অল্পতা__ 
স্নাদি জীঘি স্বত্বীনি। 
কোন স্থলে কোন ব্যক্তিই স্থৃখী দেখা যায়, এই সূত্রদ্ধারা 
ধখ্যদর্শন কর্তাও স্বীকার করিয়াছেন। উদয়নাচার্য বলেন 
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ষে, ন্যায়োপার্জিত বিষয়ে অর্থাৎ সৎপথে থাকিয়া যে বিষয় 
অর্জন করা হয়, তাহাতে স্থখখগ্েতিকা কত, দুঃখ দুর্দিনই বা 
কত, তাহা বিবেচনা কর! উচিত। তাহাতেও ক্ষুদ্র খদ্যো- 
তের ন্যায় স্্খের ভাগ অল্প । এবং দুদিনের ন্যায় দুঃখের 
ভাগ অত্যন্ত অধিক। ছুর্দিন নিতান্তই কউকব। দুর্দিনে 
কদাচিৎ কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে খদ্যোত দুষ্ট হয় বটে, 
পরন্ত তদ্দারা দুদিনের অন্ধকার অপসারিত হয় না| সেই- 
রূপ ধনোপাজনে কিঞ্চিৎ সখ হইলেও তদ্দারা৷ অজর্নাদি 
দুঃখের নিবারণ হয় না। ধনের অজণন, রক্ষণ, ব্যয় ও বিনাশ 
সমস্তই ছুঃখকর। বৈধ উপায়ে ধনাজন করিলেও এই 
অবস্থা । অসছুপায়ে ধনাজন করিলে ঘে ভয়ঙ্কর দুঃখের 
সম্ভাবনা, তাহা! মনেও কল্পনা করিতে পারা যায় না। 
পরবর্তী নৈয়াধ়িক গদাধর ভট্টাচার্য মুক্তিবাদ গ্রন্থে উদয়না- 
চাধ্যের মতের অনুবাদ করিয়া কুপিত-ফণি-ফণাঁর ছায়ার 
সহিত সাংসারিক স্্রখের তুলনা করিয়াঁছেন। প্রচণ্ড মার্ভু- 
তাপে পরিতপ্ত পথিক বিশ্রীমার্থ অন্য চ্ছায়ালাভ করিতে 
পারিল না। কুপিত সর্পের ফণার ছায়া দেখিতে পাইল! 
শ্রমাপনোদনের জন্য এই চ্ছায়া আশ্রয় করিলে ক্ষণকালের 
জন্য আতপ তাপ নিবারিত হয় বটে। কিন্তু সর্প-দংশনে 
মৃত্যু অবস্তাবী। সাংসারিক সুখও ক্ষণকালের জন্য শাস্তি 
প্রদান করে সত্য, কিন্তু তদানুষঙ্গিক ছুঃখপরম্পর৷ দ্বারা 
জর্জরিত হইতে হইবে, তাহার প্রতিকার অসম্ভব। তুষ 
পরিত্যাগ করিয়া তুল ভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখ 
পরিবর্জন করিয়া সুখ মাত্র ভোগ করিতে পারা যায় না। 
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অতএব অল্প স্থখের লোভ পরিহার করিয়া অনন্ত ছুঃখরাশির 
হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইবার চেষ্টা কর! বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 
সুখ_ প্রিয় বটে। পরন্ত ছুঃখ__বিদ্িষ্ট পদার্থ সন্দেহ নাই। 
স্থথে অভিলাষ অপেক্ষা ছুঃখে দ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। সাখখ্য- 
দর্শনের একটা সূত্র এই-__ 

অগ্রা তত্বান্‌ জম: দ্বব্মত্য ল লঘা ত্বব্বাহলিবাদ: | 

দুঃখ বিষয়ে পুরুষের দ্বেষ যেরূপ উৎকট, স্থখ বিরয়ে 
অভিলাষ সেরূপ উৎকট নহে। স্ৃতরাং স্থখাভিলাষ পরি- 
ত্যাগ করিয়া উত্কট-দ্বেষগোচর দুঃখের পরিহারের জন্য যত্ব 
কর৷ উচিত হইতেছে। পাতগ্জল দর্শনে বলা হুইয়াছে যে, 
স্থখও দুঃখ-মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দুঃখের সম্ভেদ 
নাই এমন সুখ সংসারে নাই। বিষয়স্থখের কালেও 
প্রতিকূল বেদনীয় দুঃখ আছে। কেননা, প্রাণীদের 
অল্প বিস্তর গীড়া ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। 
স্থতরাং স্থখ-_ছুঃখানুষক্ত বলিয়। ত দুঃখ আছেই। স্বখানুভব 
কালেও ছুঃখ আছে । কেননা, সখানুতব-_বুদ্ধি-বৃতি-বিশেষ। 
বুদ্ধি ত্রিগুণাত্বক, তাহার বৃত্ভিও অবশ্য ত্রিগুণাত্বক হইবে । 
ত্রিগুণের মধ্যে সন্বগুণ স্ৃখাত্বক, রজোগুণ ছুঃখাত্বক 
ও তমোগুণ মোহাত্বক। ম্ৃতরাং স্খানুভব যেমন 
স্থখাত্বক, সেইরূপ ছুঃখাত্বকও বটে। স্ত্খের অংশ অধিকৃ 
থাকাতে তাহার ছুঃখাত্মকত্ব আমাদের অনুভূত হয় না। 
আমাদের অনুভূত ন! হইলেও বিবেকী বৃদ্ধদিগের তাহা 
অনুভূত হয়। সূক্ষম উর্ণাতন্ত__শরীরের অপর কোন স্থানে 
বিন্যস্ত হইলে যেমন ক্রেশকর হয় না, কিন্তু চক্ষুরিক্রিয়ের 
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আধারে বিন্যস্ত হইলে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ স্তুখানুতব 
কালীন সুক্ষ দুঃখ আমাদিগের র্লেশকর না হইলেও বিবেকী 
দিগের ক্লেশকর হয়। তৃষ্ণাক্ষয়-_স্বখ বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাঁস 
তৃষ্ণা ক্ষয়ের উপায় নহে। ভোগাভ্যাস দ্বারা তৃষ্জার ক্ষয় 
হয় না বরং উত্তরোভ্তর তৃষ্ণা বদ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলের 
ভোগ-কৌশলও তদ্দার! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মহা- 
ভারতে উক্ত হইয়াছে__ 
লজান্ত জাল: জানানান্্মলীহীন হাকানি | 
স্বত্িনা জহ্যানরীঁল লঘ হনাসিনক্বন | 
যিষয়়োপভোগের দ্বারা অভিলাষের শান্তি হয় না প্রত্যুত 
ঘ্বত দ্বারা যেমন অগ্নি বর্ধিত হয়, বিষয়োপভোগ দ্বারা অভি- 
লাষ সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়। স্থৃতরাং বলিতে 
হয় যে, বিষয়োপভোগ ছুঃখের-_হেতু, ছুঃখ প্রহাণের হেতু 
নছে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
নিনধল্িঘলঘীনান্‌ ঘন্হৃমভ্নীঘলল্‌। 
অহ্ব্যান নিলি লন্‌ স্বত্ব হাজব জুনন্‌। 
বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সংবন্ধ হইলে প্রথমত অমতের 
ন্যায়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় যে স্থখ, তাহা রাজসম্থখ। 
বিষুরপুরাণে বলা হইয়াছে__ 
বহ্যনূ দীনিজব প্রা অল্ল নত, জান । 
নহুম তৃ-্ন্র্ত্স নীজলন্তদমন্জনি |. 
হে মৈত্রেয় যে যে বস্ত পুরুষের শ্রীতিকর, তাহাই 
ছুঃখরৃক্ষের বীজত্ব গ্রাপ্ত হয়। আপাত সখ, বিবেকীর। আদর 
করেন না। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনেও আপাতত 
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স্থখ হয, ইহাতে সন্দেহ নাই। পরস্ত উত্তরকালে উহা দুঃখ- 
ময় বলিয়া বিবেকীরা মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন পরিবর্জন 
করেন। বৈষয়িক শ্ুখের উত্তরকালেও দুঃখ অবশ্যন্তাবী। 
এইজন্য উহাঁও বিবেকীদিগের পরিত্যাজ্য। বৈষয়িক স্তুখ 
পরিণামে দুঃখাবহ। এইজন্য পাতগ্জল ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন__ 

ঘ ব্বব্জধ ভ্রশ্থিক্জনিঅ্পীন ছুনাক্সীন্রিময্যহ্ভী ঘ: 
সৃত্বাী নিদযান্নাধিনা মন্থনি তত্ব লিমন ফুনি। 
বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষকর্তৃক দষ্ট হইয়া যেরূপ 

ছুরবস্থ! প্রাপ্ত হয়, সুখাভিলাষে বিষয়ভোগ নিরত ব্যক্তি 
দুঃখপন্কে নিমগ্ন হইয়! সেইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্‌ 
দর্শন বা আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার ভিন্ন দুঃখ প্রহাণের উপায়ান্তর 
নাই। বৈরাগ্য সম্যগদর্শনের প্রথম সোপান । অতএব ছুঃখ 
গ্রহাণার্থীর প্রথমত বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা আব- 
শ্যক. সমস্ত বস্তুর দুইটা সংজ্ঞা আছে, শুভ সংজ্ঞা ও অশুভ- 
ধজ্ঞা। ভ্ত্রীশরীরের সৌন্দর্য্য ভাবনা_ পুরুষের পক্ষে এবং 
পুরুষশরীরের সৌন্দর্ধ্য ভাবনা-্ত্রীর পক্ষে শুভসংজ্ঞা-ভাবনা। 
শুভসংজ্ঞা ভাবনা দ্বার৷ কাম বদ্ধিত হয় এবং তদানুষঙ্গিক 
দোঁষ সকল অবর্জনীয় হয়। স্ত্রীর বাঁ পুরুষের শরীর-__ 
কেশ, লোম, নখ) মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা) 
কফ, পিত্ত, ও মল মুন্রাঘ্চির সমষ্টি, বা আঁধার বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ইহা হইল অশুভ সংজ্ঞা। এই অশুভ 
হজ্ঞা, ভাবনা করিলে কামরাগ প্রহীণ হয়। বিষমিশ্রিত 
অন্নে যেমন অশ্নসংজ্ঞা উপাদানের জন্য এবং বিষসংজ্ঞা 
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প্রহাণের জন্য । সেইরূপ শুভসংজ্ঞা বিষয়াশক্তির জন্য এবং 
অশুভ সংজ্ঞা বিষয়াসভি-পরিত্যাগের জন্য হইয়া থাকে। 
অতএব বিষয়ের শুভসংজ্ঞা ভাঁবন| করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়! 
দুঃখ-পক্কে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে।' বিষয়ের অশুভ সংজ্ঞা 
ভাবন! করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক দুঃখ প্রহাণের জন্য 
যত্ব করাই উচিত। তৃপ্ডিদীপে বলা হইয়াছে__ 

বব্ন্রমাসহীলীযনয ভষ্থা বন জাম 

স্বিবাধহদলন্ন: ঘন্ুনানবূহিল অুত্থ: | 

ন্িহন্নঘী: ষল্বাজ্ঘলন্ঘন্মাঘ জামব। 

যন্যা্তন্তত্ি ন্মজ্ম লান্তজ্ৰনি ঘুউন্বলূ। 

নিজের স্বপ্নাবস্থা ও জাগরণাবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব 

করিয়। অপ্রমন্তচিতে প্রতিদিন বারংবার উভয়ের চিন্তা 
করিবে। দীর্ঘকাল উক্তরূপে স্বপ্নাবস্থা ও জাগরণাবস্থার 
মর্ববথ। সাম্য অনুসন্ধান করিলে স্বপ্নাবস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থা 
বা স্বপ্ন বিষয়ের ন্যায় জাগ্রদ্বিযও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত 
হইবে । তাহ। হইলে পূর্বের ন্যায় বিষয়ানুরক্তি থাকিবে না 
ক্রমে বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। 





৩২ 


নবম লেকৃচর। 
ব্রহ্ম । 


জীবাত্মার সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্কুল স্থুল বিষয় এক 
প্রকার বলা হইয়াছে। এখন পরমাত্মার বিষয় কিছু বলিব। 
বেদীন্তমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থ নহে। জীবাত্া। 
ও পরমাত্মা বন্তগত্যা এক পদার্থ। শ্তরাং জীবাত্মার বিষয় 
বলাতে পরমাত্সীর বিষয়ও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে সত্য, 
তথাপি পরমাত্মার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ বলা উচিত বোধ হই- 
তেছে। ঈশ্বর ও ত্রহ্মভেদে পরমান্ধা দ্বিবিধ, ইহা বল! যাইতে 
গারে। ঈশ্বরের সংবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হই- 
যাছে। এখন ত্রন্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । 
£ ঈশ্বর__সোপাধিক) ত্রন্ম__নিরুপাধিক, বা ঈশ্বর__সবিশৈষ) 
ব্রঙ্ম__নির্বিশেষ| ত্রন্ম শব্দের ব্যুৎগন্ভিলভ্য অর্থের প্রতি 
মনোযোগ করিলে মামান্যরূপে ব্রন্মের পরিচয় পাওয়। যায়। 
বং ধাতু হইতে ত্রদ্ম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহ্ধাতুর অর্থ 
বৃদ্ধি বা মহত । এই মহত্ের সংকোচের কোন প্রমাণ নাই। 
সুতরাং নিরতিশয় মহত্ব প্রতীয়মান হইবে । কোন বিশেষ- 
বিষয়ে মহত্ব বুঝিতে হইবে তাহার প্রমাণ নাই বলিয় সমস্ত 
বিষয়ে মহত্ব বুঝা যাইতে পারে। অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, দেশ, কাল ও বস্তকৃত পরিচ্ছেদ শুন্য; বাধ্যত্ব ও 
নিত্যশুদ্ধত্ব ও নিত্যযুক্তত্বাদিযুক্ত বস্ত_ত্রন্মশবের অর্থ। 
জড়ত্বাদিশূন্য এবং দোষশূন্য ও গুণযুক্তপুরুষের প্রতি লোকে 


ব্রহ্ম । ২৪৩ 


মহৎ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ পুরুষকে 
মহাপুরুষ বলিয়৷ লোকে সম্মান করিয়া থাকে । 
বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রন্দের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ কিনা স্বরূপই 
লক্ষণ। অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ। 
স্বন্স ্লানমলন্নী নন । 
ইত্যাদি শ্রুতিতে ত্রহ্ের স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
্রহ্গ__সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ 
কিনা স্খস্বরূপ | ত্রহ্গ_সত্য্বরূপ, এতদ্বারা ব্রহ্ম__অনৃত- 
ব্যাস্ত বামিথ্যা-ব্যাবৃভ,ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। জ্ঞানস্বরূপ 
বলাতে ত্রহ্ম-_জড়ব্যারৃত্ত বা জড় পদার্থ নহে, ইহা বুঝা যাই- 
তেছে। ব্রহ্ম__অনন্তস্বরূপ, এতদ্বারা কোনরূপ পরিচ্ছেদ 
বক্ষে নাই, ইহা বুঝাইয়! দেওয়া হইয়াছে। ভ্র্গ স্থখস্বরূপ, 
এতদ্থার। দুঃখের ব্যারৃত্ভি সিদ্ধ হইতেছে । সত্ত্ব কিনা 
বাধরাহিত্য। ত্রহ্ম__জগতের বাধের সাক্ষী | অর্থাৎ জগতের 
বাধ্বপ্রকাশ নহে। চৈতন্যস্বরূপ-্রহ্ম দ্বারা উহা 
প্রকাশিত হয়। জগতের ন্যায় ব্রহ্ম বাধিত নহে বা ব্রচ্গের 
বাধ নাই। কেন না, ব্রক্ষের বাধ হইলে এ বাধ কাহার দ্বারা 
প্রকাশিত হইবে ? ত্রহ্ধ__চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্য সকলের 
প্রকাশক | চৈতন্য-নিজের বাধ প্রকাশিত করিতে পারে 
না। চৈতন্য বাধিত হইলে চৈতন্যের অস্তিত্বই থাকে না| 
যাহার অস্তিত্ব নাই, সে অন্যের প্রকাশক হইবে, ইহা 
প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। নট-শিশু 
স্থশিক্ষিত হইলেও যেমন নিজের স্বন্ধে আরোহণ করিতে 
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গারে বা, মেইরূপ চৈতন্য জগৎপ্রকাশক হইলেও নিজের 
বাধ প্রকাশিত করিতে পারে না। অতএব ব্রন্ম কোন 
কালে বাধিত হয়, ইহা বলিবার উপায় নাই। সুতরাং 
ব্রহ্ম কোন কালে বাধিত নহে, ব্রহ্ম সর্ববকালে সত্য, 
ইহা শ্বীকার করিতে হইতেছে। ব্রহ্ম-জ্ঞানস্বরূপ 
বা চৈতন্যস্ববপ | আমরা অন্তঃকরণ-বৃভির এবং 
চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের অনুভব করি সত্য, 
পরন্ত অন্তকরণ জড় পদার্থ, তাহার বৃর্ভি বা বিষয়াকার 
পরিণামও জড় পদার্থ। জড় পদার্থ নিজে প্রকাশন্বরূপ 
নহে। যে নিজে প্রকাশ স্বরূপ নহে, সে কিরূপে বিষয়ের 
প্রকাশ করিতে পারে? সূধ্য স্বপ্রকাশ। সৃষ্ধ্যগ্রকাশ- 
পরিব্যাপ্ত হইয়া যেমন অপ্রকাশ-স্বতাঁৰ ঘটাদি পদার্থ 
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়া বুদ্ধিরৃভি 
প্রকাশায়মান হয়। পরে প্রকাশায়মান বুদ্ধিবৃত্তি দ্বার! বিষয়ের 
প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বস্তগত্য! সৃষ্যাদির প্রকাশও ত্রহ্গ- 
প্রকাশের অতিরিক্ত নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন), 
অহাহিন্সগর্ন নজী অবভ্াবঘনন্তিত্বম্‌। 
যন্বন্গুলবি অন্থাবপী নন্মজা নিত লালন্ধম্। 

আদিত্যগত যে তেজ বা! প্রকাশ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত 

করে এবং চক্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎসমস্ত আমার তেজ 


জানিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
ল নঙগ ভুত্ঘা মালি ল ভ্রন্গুনাব্হ 
নমা হিত্ত্যনী মান্নি স্ত্রনীঘলব্ন: 
নিব মান্নমন্তনানি ল্প 
নহ্য মাঘা ঘক্লমিক বিলালি ॥ 


বর্গ । ২৪৫ 


সূষধ্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ত্রহ্মকে প্রকাশিত 
করিতে পারে না। চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, এসকলও বরঙ্গাকে 
প্রকাশিত করিতে পারে না। আমাদের গ্রত্যক্ষগৌচর এবং 
আমাদের আয়ত্ত অগ্নি কিরূপে ব্রন্গকে প্রকাশিত করিবে? 
ব্রন্মের প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হয়। 
তাহার প্রকাশ দ্বারা সুষ্যাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরূপে প্রকাশিত 
হয়। অযঃপিগু ও কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নিসংযোগে দাহ করে, 
অর্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অযঃ- 
পিগাদিও দাহ করে, সেইরূপ ত্রহ্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, 
ব্রন্ম-প্রকাঁশকে অবলম্বন করিয়া সুধ্যাদিও বিষয়ের প্রকীশ 
করে। এতদ্দারা ব্রন্ষের স্বগ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে । যেনিজে 
প্রকাশরূপ নহে, সে অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। 
মুধ্যাদি__জগতের প্রকাশক, কিন্তু ব্রন্ষমের প্রকাশক নহে। 
বরহ্ম_সূর্ধ্যাদিরও প্রকাশক | এই জন্য ব্রহ্ম__ প্রকাশকের 
প্রকাশক বলিয়া কথিত হইয়াছেন শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

নক্কুলল' জ্য'নিমা জ্যানিব্বতৃঘহান্নানিহী বিত্ত: | 

সেই শুদ্ধব্রন্গ__সর্ববপ্রকাশক অগ্ন্যাদিরও প্রকাশক । আত্ম- 
বেভারাই তাহীকে জানেন। বিগ্যারণ্যমুনি বলেন যে, 
সমস্ত বস্তু যদ্বারা অনুভূত কিন! প্রকাশিত হয়, তাহার 
নিবারণ করা অসম্ভব । ব্রন্গ স্বয়ং অনুভব স্বরূপ । এই জন্য 
তিনি অনুভাব্য বা অনুভবের গোচর হন না। ব্রহ্গ_জ্ঞাতা 
বা জান স্বরূপ। তদপেক্ষা অন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, 
সেই জন্য তিনি অজ্েয় অর্থাৎ অবিষয়। মধুর-রস-যুক্ত 
গড়াদি বস্তর_স্বসংস্থউ অন্য বস্তুতে মাধুর্ষ্ের অর্পণ করে 
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অর্থাৎ অমধুর বস্তও গুড়াদি সংযোগে মধুর হয়। অমধুর 
বস্তুতে যেমন মধুর বস্ত কর্তৃক মাধুর্যের অর্পণের অপেক্ষা 
আছে,মধুর স্বভাব গুড়াদিতে সেরূপ মাধুর্যের অর্পণের অপেক্ষা 
নাই। এবং গুড়াদিতে মাধুর্যের অর্পণ করিতে পারে, এতাদৃশ 
বন্তৃন্তরও নাই। তাহ। না থাকিলেও গুড়াদি যেমন 
স্বভাবত মধুর, সেইরূপ ব্রহ্গচৈতন্য দ্বারা অপরাপর 
সমস্ত বন্ত জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়। . ব্রন্মে চৈতন্যের অর্পক 
বা ত্রন্ধের প্রকাশক বন্তন্তর না থাকিলেও ব্রদ্ধ স্বয়ং চৈতন্য 
স্বরূপ বা জ্ঞান স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ। ব্রহ্ম ঈদৃশ বা 
তাদৃশ, এরূপ বলিবার উপায় নাই | কেন না, যাহা ইন্জি- 
য্বের বিষয়, তাহাকে ঈদৃশ বলা যাইতে পারে । যাহ! ইন্দটরিয়ের 
অবিষয় বা পরোক্ষ, তাহার নাম তাদৃশ। ত্রহ্ম বিষয়া 
সৃতরাং ইন্ড্রিয়ের বিষয় নহেন্। এই জন্য তীহাকে ঈদৃশ 
বল! যায় না। ত্রক্মই আত্মা। আত্মা সকলের সংবন্ধেই 
অপরোক্ষ। আত্মা পরোক্ষ নহে। অতএব ব্রহ্গ জ্ঞানের 
অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ। স্তুতরাং স্বগ্রকাশ। এইজন্য 
ত্রন্মকে তাদৃশও বলা যায় না। ব্রহ্ম যেমন জ্ঞান স্বরূপ, 
সেইরূপ অনন্তম্বরূপ। যাহার অন্ত নাই, তাহাকে অনন্ত 
বলা যায়। অন্ত কিনা সীমা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ । পরিচ্ছেদ 
ত্রিবিধ ; দেশকৃত, কাঁলকৃত ও বস্তুরূত। স্ষ্ট বস্তুর এই 
ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ আছে। ঘট-_-একটা স্যষ্ট বস্ত। ঘটের 
দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে । ঘট এক দেশে থাকে, অপরাপর 
দেশে থাকে না। এই জন্য ঘটের দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। 
উৎপত্তির পুর্বে্ব ঘট ছিল না, বিনাশের পরেও থাকিবে 
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না। উৎপতির পরে বিনাশের পূর্ববকাল পর্য্যন্ত ঘট থাকে। 
এই জন্য ঘটের কালকৃত পরিচ্ছেদ আছে। ঘট-_পটাদি 
বন্তম্তরে থাকে না। এই জন্য ঘটের বস্তকৃত পরিচ্ছেদও 
আছে। যাহার এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি ব্রহ্ম 
ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলিয়া, তাহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ হইতে 
পারে না। নিত্য বলিয়। কালরুত পরিচ্ছেদ হইতে পারে 
না। ব্রহ্ম সকলের আত্ম! বলিয়। বস্তকৃত পরিচ্ছেদও হইতে 
পারে না। আরও বিবেচনা! করা উচিত ঘে, দেশ, কাল 
এবং বস্তু এসমস্তই বেদান্ত মতে সত্য নহে। উহার ব্রঙ্গে 
পরিকল্পিত মাত্র । যাহা ব্রন্মে পরিকল্পিত, তদ্দারা বর্ষের 
পরিচ্ছেদ হইতেই পারে না। অতএব ব্রন্ধ অনন্তত্বরূপ | 
ননি ননি, আত্য-মনব্‌ 

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রপঞ্চের নিষেধ কথিত হইয়াছে । 
সুতরাং প্রপঞ্চ দ্বারা বর্ষের পরিচ্ছেদের আশঙ্কাও হইতে 
পারে না। সর্ববঙ্ঞান্্মূনি বলেন থে, অস্থুলাদি বাক্য দ্বারা 
দ্বৈতের উপমার্দ না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 
না হইলে, ব্রন্মের অনন্তত্ব নিঃসংশযে প্রতিপন হয় 
না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবধ্ূত হইলে উহা নিঃসন্দেহে 
প্রতিপন্ন হইতে পারে। আকাশে কদাচিৎ গন্ধবর্ব- 
নগর দৃষ্ট হয়। উহ! মিথ্যা। মিথ্যাতৃত গন্ধবর্ব নগর 
দ্বারা যেমন সত্য আকাশের পরিচ্ছেদ হয় না। সেইরূপ 
পরিদৃশ্যমান মিথ্যা ভূত প্রপঞ্চ দ্বারা সত্য ব্রন্মের পরিচ্ছেদ 
হইতে পাঁরে না। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ ব৷ স্থখস্বরূপ। ত্রহ্মই 
জীব ভাবাঁপন্ন হন্‌। জীবাত্মাতে দকলের শ্রীতি আছে, ইহ! 


২৪৮ নবম লেক্চর | 
সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি যেন চিরকাল 
বিদ্তমীন থাকি, আমার যেন অভাব হয় না, 
ইত্যাকার গ্রীতি আত্মাতে পরিদৃষ হয়। আত্মা স্থথস্বরূপ 
না হইলে আত্মাতে গ্রীতি হত না। কেন না, একমাত্র 
সথখই প্রিয় পদার্থ। পুত্রকলত্রাদিতেও লোকের গ্রীতি আছে 
বটে, কিন্তু পুত্রকলত্রাদি স্বভাবত প্রিয় নহে। পুত্রকলত্রাদি 
স্বখের সাধন বলিয়া প্রিয়। আত্মা স্বতাবত প্রিয়। এই জন্য 
আত্ম। স্ুখস্বরূপ | কার, স্থখ স্বভাবত প্রিয়। তত্ববিবেক- 
কার বলেন, 
নন্‌ ঈমানাঘমন্মলগ ঈবলন্যাপমান্সলি। 
শ্মনহ্ৰন্‌ অহলন্ীল অহলাননুনান্গল: | 

পুত্রকলত্রাদিতে বে প্রেম আছে, সে প্রেম আত্মার্থ। 
পুত্র কলত্রার্থ নহে। আত্মার জন্য লোকে পুত্র- 
কলত্রাদিকে ভাল বাসে, পুত্রকলত্রাদির জন্য পুত্রকল- 
ত্রাঁদিকে ভাল বাঁদে না। আত্মাতে প্রেম কিন্তু অন্যার্থ নহে, 
উহ্থা স্বাভাবিক পুত্রকলত্রাদিতে প্রেম দোগাধিক, 
আত্মাতে প্রেম নিরুপাধিক। অতএব আত্মাতে প্রেম 
পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট । এই জন্য আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ | 

সংক্ষেপশীরীরক কার বলেন যে, প্রত্যক্ষ,অনুমান ও শব্দ 
প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মার স্থখরূপত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বলেন যে, 
্যুপ্তিকালে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান বা বিষয় জ্ঞান থাকে না। 
সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের বা বিষয় জ্ঞানের উপরম না হইলে 
ুযুপ্তি অবস্থাই হইতে পারে না। স্যুপ্তি অবস্থায় বিষয় 
জ্ঞান থাকেনা বলিয়! তৎকালে বিষয় জ্ঞান জন্য সখ হইতে 
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পারে না। অথচ সৃযৃপ্তি কালে স্তখের প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । 
কেন না, আমি স্থখে নিদ্রিত ছিলাম, ইত্যাকারে স্প্তোথিত 
পুরুষের স্তুযুপ্তি কালীন হুখের স্মরণ হয়, ইহা৷ অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। স্ত্ষুপ্তিকালে সুখের অনুভব না 
হইলে স্থপ্তোখিত পুরুষের তাদৃশ ম্মরণ হইতে পারেনা । ফল 
কথা, স্ুষুপ্তি কালে জীবাত্মার উপাধি অজ্ঞানে প্রলীন 
হওয়াতে জীবাত্বা পরমাত্ার সহিত একীভূত হইয়া ঘা়। 
তৎকালে পরমাত্মার স্খরূপতা স্পউরূপে অনুভূত হয়। 
স্বযুণ্তিকালে পরমাত্মার নিরুপাধি সখ অনুভূত হয় বলিয়! 
সকলেই কোমল শয্যাদি সম্পাদন পূর্বক স্ুযুপ্তির জন্য যত্ু 
করিয়া থাঁকেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, আত্মার 
স্থখরূপতা স্ত্যুপ্তিকালে প্রত্যক্ষ-সংবেদ্ধ । মধুসুদন 
সরস্বতী বলেন যে, জগতে যে সকল স্ুখ-প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে তৎসমস্ত আত্মন্বরূপ স্বখকেই বিষয় করে সত্য, 
কিন্তু জাগ্রদবস্থার স্খ__বিষয়ান্ুভব জন্য, এরূপ 
আশঙ্কাও হইতে পারে। এই জন্য শ্থৃষুপ্তিকালীন 
প্রত্যক্ষের উপন্যাস করা হইয়াছে। স্ুুপ্তিকালে কোন 
বিষয়ের অনুভব থাকে না, সুতরাং তৎকালীন সখ বিষয়ানু- 
ভব জন্য, ইহা বলিবার বা আশঙ্কা করিবার উপায় নাই। 
যেমন বৃহৎ প্রত্রবণোথিত জল নানাস্থানে নানাভাবে আবদ্ধ 
হইয়৷ ক্ষুদ্র বৃহ নানাবিধ জলাশযের সৃষ্টি করিলেও এ সকল 
জল মূলপ্রজ্বণোখিত জলের অংশমাত্র। সেইরূপ জগতে 
্্ীস্বখ চন্দনন্তখ প্রভৃতি যে কোনরূপ স্থখ আছে,তাহা ন্যুনা- 
ধিকরূপে ব্রন্স্বরূপ সুখের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর অংশ মাত্র । 
৩২ 


২৫০ নবম লেক্চর। 
প্রত্রবণস্থানায় ব্রন্গস্বরূপ শখ যে কত অসীম কত বুহৎ 
তাহার ধারণা করা অন্মদাদির সাঁধ্যাতীত। শ্রুতি 
বলিয়াছেন) 
হনত্ন্ালন্হত্যান্মালি লুনালি মালামৃ্জীনন্নি । 
সমস্তভূত এই ব্র্গানন্দের মাত্র! বা অংশ উপজীবন 
করে। নির্মাল মলয়ানিল বহমান হইলে যেমন তালবৃন্তের 
প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রঙ্গানন্দলাভ হইলে ক্ষুদ্র বৈষয়িক 
আনন্দের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমরা বৈষয়িক 
যৎসামান্য স্বখের জন্য এতই উন্মন্ভ যে, পরম স্ত্রখের 
চিন্তাও আমাদের মনে উদিত হয়না! সংক্ষেপ-শারীরক- 
কার সৌধুপ্ত প্রত্যক্ষ দ্বার! আত্মার স্রথরূপত্ব সমর্থন করিযা 
বলিয়াছেন__ 
ঘল ঘভ্প্রলিন্থ অন্য অহ্ব্বি জি্িন্‌ 
ঘাবাছ্যঘুল্মনি ভব যলিজযধন্ব। 
নন্ষাথন্নি ছি ঝুব্ত তুন্ববন্মযাল্পা- 
ব্নন্‌ সন্সান্ললি ঘর্ম ভ্ৃব্বনাহ্য লক্লান্‌ ॥ 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই । কাহাকে স্থখ বল! যাইতে পারে ? 
কোন্‌ পদার্থ স্থখ বলিয়া অভিহিত হইবে? তাহা নির্ণয় কর! 
উচিত হইতেছে । লক্ষণের দ্বারা সমস্ত স্তর পরিচয় হইয়া 
থাকে । লক্ষণ ভিন্ন বস্তুর পরিচয় হয় না। যেমন যাহার 
গল-কম্বলাদি আছে, তাহাঁকে গে! বলা যাঁয়। যাহার শাখা ও 
পল্লপবাদি আছে, তাহাকে বৃক্ষ বলা যাঁয় ইত্যাদি। লক্ষণ- 
শব্দের এক অর্থ পরিচায়ক | লক্ষণ শব্দের দা্জনিক অর্থা- 
স্তর থাকিলেও পরিচায়ক অর্থও দার্শনিকের! স্বীকার করিয়া- 
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ছেন। যদিও গ্রকৃত স্থলে লক্ষণশবদের দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত 
হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইবে বলিয়৷ পরিচায়ক 
অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দৌষ হইবে না। লক্ষণ শব্দের 
অর্থ যদি পরিচায়ক হইল, তাহা হইলে লক্ষণের দ্বারা বস্তুর 
পরিচয় হয়, ইহা৷ সহজে বুঝিতে পারা যাঁয়। অতএব কাহাকে 
সুখ বলা যাঁয়, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, সখের লক্ষণ কি, 
প্রথমত তাহ! স্থির করিতে হয়। সকলেই বৈষয়িক স্ত্রখ 
অনুভব করিয়া! থাকেন্। বৈষয়িক সুখে যে লক্ষণ আছে, 
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্ুখপনার্থের পরিচয় পাওয়৷ 
বাইতে পারে । ধাহারা স্বখের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা 
সুখেরলক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপে বলি! থাকেন্‌। তাহার! বলেন যে, :. 
মমস্ত বস্ত যদর্থ অর্থাৎ যাহার জন্য গ্রীতিবিষয় হয়, এবং যে 
নিজ-সভা। ছারাই অর্থাৎ স্ব্বূপেই গ্রাতিবিষযু হয়)ঘে অন্যের 
জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, তাহাই স্থখ। অক্চন্দনাদি পীতি- 
বিষয় হয় কেন, না অক্চন্দনাদি ব্যবহার করিলে সুখ হইবে 
বলিয়া, অর্থাৎ স্থখোপকরণ জ্রক্চন্দনাদি স্তৃখার্থ বা স্্খের 
জন্য প্রীতিবিষযু হইয়া থাকে । উহ! স্বতঃ প্রীতিবিষয় হয় 
না| স্বখ__অন্যের জন্য পীতিবিষয় হয় না, স্খ স্বতই প্রীতি- 
বিষয়। সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। বৈষয়িক স্থুথে 
এই স্থখলক্ষণ সকলেই অনুভব করেন্‌। প্রত্যগাত্মাতেও 
এই স্থখলক্ষণ বিদ্যমান । প্রত্যগাত্বা অন্যের জন্য প্রীতি- 
বিষয় হয় না। প্রত্যগাত্ৰা স্বতঃপ্রিয়। অপরাপর বস্ত 
্রত্যগাত্মার জন্য প্রীতিবিষয় হইয়া থাকে । উহারা স্বতঃ 
প্রিয় হয় না। এতন্বারা প্রত্যগাত্মার স্থখরূপত্ব অনুমিত 
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হইতে পারে । যে লক্ষণ থাকাতে বৈষয়িক স্খ-_স্থুখ বলিয়৷ 
অভিহিত হয়, প্রত্যগাত্মাতেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান, অতএব 
বৈষয়িক স্থুখের ন্যায় প্রত্যগাত্মাও স্থখরূপ। এইরূপে 
প্রত্যগান্্ার স্থখরূপত্ব অনুমান করিয়া সংক্ষেপশারীরককার 
প্রকারান্তরেও গ্রত্যগাত্ৰার স্ুখরূপত্বের অনুমান করিয়াছেন্‌। 
তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। 
৬ ছ মান্দাঘিহস্তত্বালনি লীদন্বল্ম: 

ঘ দন্মাল্পলি জনি নিল্যবিত্ব: | 

দলম্বুনহ্দি নন: বৃব্বনাবুলান 

নমামিজীদি ন বালি নিকুনীন ॥ 
“ নিরুপাধি অর্থাৎ অন্যাপ্রযুক্ত কিনা স্বাভাবিক প্রেম, 
স্খব্যতিরিক্ত বস্তুতে উপলব্ধ হয় নাঁ। অর্থাৎ স্ত্ুখ স্বাভা- 
বিকপ্রিয়। তন্ভিন্ন অন্যান্য বস্তু স্বাভাবিকপ্রিয় নহে | উহা 
স্বখের জন্য প্রিয়। এই স্বাভাবিক প্রেম প্রত্যগাত্রাতে 
দেখিতে পাওয় যায়। অধিক কি, দুঃখবহুল কৃমি প্রভৃতি 
প্রাণীরও প্রত্যগাত্মীতে স্বাভাবিক প্রেম নিত্যসিদ্ধ। যে 
স্থানে দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, প্রাণপণে ধাবমান হুইয়। অবি- 
লন্বে তাহার! সে স্থান পরিত্যাগ করে। দুঃখ পরিহারের 
জন্য তাহারা এরূপ করে সত্য, কিন্তু প্রত্যগাত্মাতে প্রেম 
না থাকিলে প্রত্যগাত্মার দুঃখ পরিহারের জন্য চেষ্টা য্ত 
হইতে পারে না। যাহার প্রতি প্রেম আছে, তাহার দুঃখ 
দুর করিবার জন্য সচরাচর লোকে চেষ্টা করে। যাহার 
গ্রতি প্রেম নাই, তাহার ছুঃখ দুর করিবার জন্য লোকের 
বত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে 
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অন্যেপরে কা কথা, কৃমিরও প্রত্যগাত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম 
আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,__ 
নইনল্‌ দব: দ্বলান্‌ দযী ঘিন্মান্‌ দবীন্মম্লান্‌ ঘল্সব্মান্‌। 
পুত্র হইতে, বিস্ত হইতে, অধিক কি, জগতে যে কিছু 
প্রিয় পদার্থ আছে, তৎসমস্ত হইতে এই আত্মতত্ব প্রিয়তর । 
স্থতরাং আত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । এতদ্দারা আত্মার শ্ুখরূপত্ব অনুমান 
করা যাইতে পারে । অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্রখ- 
ভিন্ন কোন বস্তুতে স্বাভাবিক প্রেম লোকে পরিদৃষ্ট হয় না, 
কেবল স্তবখেই স্বাভাবিক প্রেম পরিদুষ্ট হয়। আত্মা- 
তেও স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব 
আত্ম! স্খস্বরূপ | উক্তরূপে আত্মার শ্থখরূপত্বের অনুমান, 
নৈয়াধিকও-নিবারিত করিতে বা অস্বীকার করিতে পারেন 
না। আত্মার সৃথরূপত্ববোধক শ্রুতি পুর্বেবেই কথিত হইয়াছে । 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধর্ম ধন্মীর লক্ষণ হইয়! 
থাকে। যেমন অঙ্বত্ব অশ্বের লক্ষণ, ঘটত্ব ঘটের লক্ষণ, 
গন্ধবন্ধ পৃথিবীর লক্ষণ ইত্যাদি । ত্রঙ্ষগের কোন ধন্ম নাই। 
ত্রহ্ধ সত্যাঁদি স্বূপ। বর্ষের ধর্মারূপে অভিপ্রেত সত্যত্বাদি 
বস্তগত্যা সত্যাদির অতিরিক্ত নহে। স্ত্রতরাং সত্যত্বাদি 
্রহ্ষস্বরূপ-_ ত্রহ্গরৃত্ভি ধর্ম নহে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে 
সত্যত্বাদি ব্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে 
ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র বলেন যে, ব্রহ্ম নির্ধম্বক হইলেও নিজের 
অপেক্ষায় নিজেরই ধর্মধশ্মি-ভাব কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ 
্রন্ধে বস্তগ্ত্যা ধর্মধন্মি ভাব নাই। কিন্তু ধন্মধন্মিভাব কল্পিত 
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মাত্র। সত্যত্বাদি ধর্ম ব্রন্মে কল্পিত হইলেও উহা! ত্রন্মের 
লক্ষণ হইতে পারে। পুজ্যপাদ পদ্মপাদাচাধ্য পঞ্চপাদিকা 
গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
গ্সানন্হা নিমযাব্নন্বী লিন্সঅত্ব নি ঘন্লি ঘন্মা: | 
্পরজ্ীদি শনন্যান্‌ ্রমিনানলাঘন্দী॥ 
আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব, চৈতন্যের এ সকল ধন্মন 

আছে। উহার! বন্তুগত্যা চৈতন্য হইতে পৃথক্‌ না হইলেও 
পুথকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ, 
ত্রন্ধের স্বরূপ লক্ষণ, ইহা প্রতিপাদিত হইল। পরিকল্পিত 
ধর্মধর্মি-ভাঁবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ববজ্ঞাত্স মুনি বলেন, 

ঘন্সঘেহ্নি আালনা ন্নাননানা অন্যত্র ব্মস্গলব্ৰ ন লন্বন্‌। 

ঘন্সহা্ন নানিহজানকন্ধান: দুর্খ নন্ত দ্দালবন্জীদদী: ॥ 

সানন্ল স্লালনা ন্বালনামালানন্্ল নিত্যন নিন্ম | 

বল্সিত লালিবজান্তজা: দুর্খ' নল্র জালনীন্ঘাঘসন্দী: || 

স্ানন্ী ভবব্সনা ্বন্সনাঘাম।ল তু নিনিমান সঘিত্বন্‌। 

সবন্মছীন্ন নানিবজাছক্াম: দুর্ণ ননী অন্যধীভ্জীঘদন্ল: | 

ইহার তাৎপর্য এই | সত্যেও জ্ঞানতা৷ আছে, জ্ঞানেও 

সত্যতা আঁছে। আনন্দেও জ্ঞানতা আছে, জ্ঞানেও আনন্দত। 
আছে এবং আনন্দেও সত্যতা আছে, সত্যেও আনন্দতা আছে। 
অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহারা সর্বথা অভিন্ন। ইহী- 
দিগ্রের পরস্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই। সত্য_যদি জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্থ হয়, তবে স্পঞ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সত্য- জ্ঞান 
নহে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়। যাহা জ্ঞানের বিষয় 
বা জ্রেয়,তাহা৷ সত্য হইতে পারে না। প্রপঞ্চ-জ্ঞানের বিষয়, 
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অথচ প্রপঞ্চ সত্য নহে। গ্রুপঞ্চ মিথ্যা । সত্য-_জ্ঞানের বিষয় 
হইলে, সত্যও সত্য হইতে পারে না, সত্যও মিথ্যা হইয়া 
পড়ে । সত্য-_কখনও মিথ্যা হইতে পারেনা | অতএব্‌ সত্য-_ 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। সত্য সর্বথারূপে জ্ঞানের অভিন্ন । 
জ্ঞান_-যদি সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞান অসত্য অর্থাৎ 
মিথ্যা হইয়া! পড়ে । জ্ঞান-__মিথ্যা হইলে তাহাকে কিরূপে 
জ্ঞান বল যাইতে পারে ? অতএব জ্ঞান সতা হইতে ভিন্ন 
নহে। আনন্দ বাঁ সখ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হঈলে উহা! অবশ্য 
জ্রেয় হইবে। জ্ঞেয় হইলেই মিথ্যা হইবে। মিথ্যা হইলে 
প্রেক্ষাবান্দিগের অভিলষণীয় হইতে পাঁরে না। কোন প্রেক্ষা 
বান্‌ মিথ্যা বস্ততে অভিলাষ করেন না। অতএব আনন্দ__ 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। জ্ঞান -.আনন্দ হইতে ভিন্ন হইলে 
প্রেক্ষাবান্দ্রিগের উপেক্ষণীয় হইতে পারে । স্ততরাং জ্ঞানও 
আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, সত্য, 
জ্ঞান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন । ইহাতে একটী আপনি 
হইতে পারে। তাহা এই | যে সকল শব্দ একার্থ 
বোধক, তাহাদিগকে পর্যায় শব্দ কহে। পধ্যায় শবের 
বুগ্পৎ প্রয়োগ নাই। অর্থাৎ এক বাক্যে একাধিক 
পর্যায় শব্দের প্রয়োগ হয় না । কেননা,তাহা হইলে পুনরুক্তি 
হয়। বৃক্ষ শব্দ মহীরুহ শব্দ ও তরু শব্দ পর্যায় শব্দ। 
উহাদিগের যুগপৎ প্রয়োগ হয় না। যদি তাহাই হুইল, 
তাহা হইলে ত্রহ্গের স্বরূপ লক্ষণবোধক বাঁক্যে সত্য শব্দ, 
জ্ঞান শব্দ ও আনন্দ শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ সঙ্গত হইতেছে 
না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সচরাচর পধ্যায়শব্দের 
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যুগপৎ প্রয়োগ হয় না সত্য, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে একার্থ- 
বোঁধক শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ হইবার বাঁধা নাই কেন না, 
তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হইতে পারে না। বিষয়টা বিশদ- 
রূপে বুঝিবার জন্য একটা দৃষ্টান্তের উপন্যাঁস করিলে অসঙ্গত 
হইবে না। লোঁকে 'নীলোৎপল, প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নীলোৎপল, এস্থলে নীল শব্দ ও 
উৎপল শব্দ একার্থবোঁধক হইয়াছে । পরন্ত নীলশব্দ ও 
উৎপল শব্দ অভিন্ন প্রকাঁরে এক অর্থের বোধক হয় নাই। 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বৌধক হইয়াছে। নীল 
শব্দের অর্থ নীল গুণ বিশিষ্ট, উৎপল শব্দের অর্থ 
উৎ্পলত্ব বিশিষ্ট। এই রূপে প্রকারগত বৈলক্ষণ্য 
থাকায় নীল শব্দের ও উৎপল শব্দের সহ গ্রযোগ 
দোষাঁবহ হয় নাই। প্রকৃত স্থলেও সত্যশব্দ সত্যত্ব রূপে, 
জ্ঞানশব্দ জঞানত্বূপে এবং আনন্দ শব্দ আঁনন্দত্ব্ূপে এক 
ব্রন্মের বৌধক হইলেও প্রকার গত বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়। 
উহাদের সহ প্রয়োগ দোষাবহ হইতে পারে না। অবশ্ঠ 
লক্ষণাবৃত্তি দ্বার! সত্যাদিশব্দ নির্ববিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপের বোধক 
হইয়াছে । নির্বিশেষ ব্রন্মে প্রকার গত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য 
নাই থাকিতেও পারে না। তথাপি সত্যাঁদি শব্দের বাচ্য 
অর্থ এক প্রকার নহে। তাহাতে প্রকার গত বৈলক্ষণ্য 
নির্ববিবাদ। শবল সত্য--সত্যশব্দের, শবল জ্ঞান__জ্ঞান- 
শব্দের এবং শবল আনন্দ-_-আনন্দ শব্দের বাচ্য অর্থ, ইহা 
স্থানান্তরে বল! হইয়াছে । স্থুধীগণ তাহা ক্মরণ করিবেন।, 
ব্রন্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হইল। এখন তটস্থ লক্ষণ 
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বলা হইতেছে । লক্ষণ দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়া হয়, 
তাহাকে লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ যাহার পরিচয় দেওয়া হয় 
তাহার নাম লক্ষ্য, যাহার ছারা পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার 
নাম লক্ষণ। লক্ষ্যের মহিত যে লক্ষণের চিরকাল 
ধবন্ধ থাকে না, সময় বিশেষে সংবন্ধ হয়, তাহাকে তটস্থ 
লক্ষণ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। আগন্তক কোন ব্যক্তি 
দেবদন্তের গৃহে যাইবে, দেবদভ্তের গৃহ তাহার পরিচিত 
নহে। এরূপ স্থলে অবশ্য সে অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা 
করিয়া দেবদভ্তের গৃহ অবগত হইবে। দেবদতের 
গৃহের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল 
যে, এ যে পতাকা দেখা যাইতেছে, যে গৃহে এ পতাকা 
আছে, উহ! দেবদত্তের গৃহ। এই পরিচয় পাইয়া আগন্তক 
ব্যক্তি দেবদন্তের গৃহে উপস্থিত হইল। এস্থলে পতাকা 
দেবদভের গৃহের লক্ষণ বা পরিচায়ক হইল বটে। পরস্ত 
পতাকা গৃহের স্বরূপলক্ষণ নহে। উহা তটস্থ লক্ষণ মাত্র। 
উৎসবাঁদিতে পতাকা উত্তোলিত হইলেও সর্বদা দেবদত্তের 
গৃহে পতাকা উত্তোলিত হয় না। সুতরাং পতাকা গৃহের তথ 
লক্ষণ । প্রকৃত স্থলে জগতের উৎপঞ্তি, স্থিতি ও প্রলয় ত্রদ্মের 
তটস্থ লক্ষণ। যদিও সৃষ্ট স্থিতি প্রলয় জগতের ধর্ম বলিয়া 
্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে না। তথাপি ব্রচ্গ__ জগতের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কারণত্ব অনায়াসে ত্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে। বেদান্ত 
মতে ব্রদ্ধ__জগতের নিমিভ কারণ অর্থাৎ কর্তী এবং 
উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদি কাধ্যের নিমিন্ত কারণ 
৩৩ 
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_কুলাল বা কুন্তকার, উপাদান কারণ মৃততিকা। 
কুন্তকার--্ঘটশরাবাদি কার্যের নিমিভকারণ অর্থাৎ 
কর্তা। কুন্তকার প্রথমত ঘটশরাবাদির পধ্যালোচন! করিয়। 
ইচ্ছাপূর্বক ঘটশরাবাদির নির্মাণ করে, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষট। 
এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঘিনি সংকল্প পূর্বক ইচ্ছা করিয়া 
যে কার্য করেন, তিনি এ কাধ্যের কর্তা । বেদান্তে শ্রুত হয় 
যে, ব্রহ্ম ঈক্ষ। পূর্বক অর্থাৎ পর্যালোচনা! পূর্বক ইচ্ছা করিয়া 
জগতের স্থাষ্টি করিয়াছেন । সুতরাং ত্রন্গ_জগতের কর্তা,ইহা 
একপ্রকার সর্বববাদিসিদ্ধ। কর্তা নিমিভকারণ। ত্রহ্ষের 
নিমিন্তকারণত্ব বা কর্তৃত্ব যেমন বেদান্তশান্ত্রসিদ্ধ, ব্রন্মের 
উপাদানকারণত্বও সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রসিদ্ধ। বেদান্ত শাস্ত্রে 
স্পট ভাষায় বল! হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদা- 
কার করিয়াছেন | ইহাও বল! হইয়াছে ঘে, ত্রহ্গই জগতরূপ 
হইযাছেন। কাঁরণ__বিজ্ঞাত হইলেই কাধ্য-_বিজ্ঞাত 
হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, ইহা 
বেদান্তশাস্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত । তদনুসারে ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান কারণ, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে । কেননা, 
্রহ্ম__কেবল নিমিভ কারণ হইলে ত্রন্ম জ্ঞাত হইলেও কার্ধ্য 
জ্ঞাত হইতে পারে না। কুলাল জ্ঞাত হইলেও কুলালের 
কার্ধ্য ঘটশরাবাদি জ্ঞাত হয় না। অতএব ব্রহ্ম উপাদান 
কারণ না হইলে, ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, 
বেদান্তের এই দিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব 
দিদ্ধ হইতেছে ফেব ত্রদ্ম কেবল নিমিভ কারণ নহেন, তিনি 
উপাদান কারণও বটেন। কারণ বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত 
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বিজ্ঞাত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তে যে সকল দৃষ্টান্তের 
উপন্যাস কর! হইয়াছে, তদ্িষয়েও মনোযোগ কূরা উচিত। 
দৃষ্টান্ত স্থলে বল! হইয়াছে যে, একটা মৃৎপিগ জ্ঞাত হইলে 
সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ জানা যায়। জানা যায় যে, ঘটশরাবাদি 
বিকার নাম মাত্র। উহা! সত্য নহে মুক্ভিকাই সত্য । কেন 
না, মৃত্তিকা নিন্মিত ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু 
নহে। উহা ম্ৃভিকার সংস্থান বিশেষ মাত্র। এই 
ৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে, ব্রহ্ম__যে জগতের 
উপাদান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যে 
উপাদানে কাধ্য নিশ্মিত হয়, তাহার নাম উপাদান কারণ। 
উপাদান কারণ-_কাধ্যের প্রকৃতি, কাধ্য উপাদান কারণ্রে 
বিকাঁর। এই জন্য উপাদান কারণের অপর নাম প্রকৃতি। 
কাঁধ্যে যে কারণের সংবন্ধ থাকে বা অনুরৃতি থাকে তাহা 
কার্যের উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদিতে মুভ্ভিকা অনুস্যূত 
থাকে বলিয়া মুভ্িকা ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ | কটক 
কুগুলাদিতে স্তববর্ণ অনুস্যুত থাকে বলিয়া স্বর্_কটক 
কুগুলাদির উপাদান কারণ ইত্যাদি | ত্রন্মের ধণ্ম বাত্রক্ষ 
জগতে অনুস্যুত রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান 
কারণ। পঞ্চদশীকার বলেন, 
'্ক্বি পানি গিঘ কপ নাল বল্তাজসনস্বল্‌। 
ান্ন্র্য রন্ক্ণ জতৃভূণ্ণ ননী রঘন্‌। 

জাগতিক বস্তর অস্তিতা, প্রকাশমানতা, প্রিয়তা, রূপ বা 
আকার এবং নাম এই পাঁচটা অংশ অনুভূত হয়। তন্মধ্যে 
প্রথম তিনটা অংশ ত্রন্ষের রূপ। পরবর্তী দুইটা অংশ 
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জগতের রূপ | অর্থাৎ অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি 
ব্রন্মের ধন্মী। রূপ ও নাম জগতের নিজস্ব বটে। বুঝা 
যাইতেছে যে, ত্রহ্ম__জগতে অনুস্যুত রহিয়াছেন। তাহা না 
হইলে অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি ব্রহ্রূপ জগতে 
ভামান.হইত না। উপাদান কারণের ধর্ম কার্যে অনুস্যত 
হইয়া থাকে । যে হেতু ব্রহ্গধন্ম অস্তিত্বাদি জগতে অনুস্যত 
বা ভাসমান, অতএব ব্রন্ম_-জগতের উপাদান কাঁরণ। স্থতরাং 
ব্রন্মের উপাদান কারণত্ব কেবল শ্রুতি-সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনু- 
মান-সিদ্ধও বটে। তত্ব্দীপনকার অথণ্ডানন্দ বলেন যে, 
ঘটশরাবাদি ভাব পদার্থ ও বিকার । তাহার! ঘটশরা বাদ্যনুগত 
যুদুপাদানক। অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার। ঘটশরাবাদিতে 
মৃত্তিকার অনুগতি আছে বলিয়া মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির 
উপাদান কারণ। স্বর্ণের বিকার কটক কুগুলাদিতে স্বর্ণের 
অনুগতি আছে বলিয়া স্তববর্ণ কটক কুগুলাদির উপাদান 
কারণ। পটে ততন্তর অনুগতি আছে বলিয়া তন্ত পটের 
উপাদান কারণ। সিদ্ধ হইতেছে যে, কার্যে ঘে কারণের 
অনুগতি থাকে, এ কারণ কাধ্যের উপাদান কারণ হয়। 
পৃথিব্যাদি মহাভূতবর্গ _সদনুরক্ত-বুদ্ধির গোচর, অর্থাৎ মহা- 
ভূতবর্গ__সং ইত্যাকারে প্রতীয়মান হইতেছে । স্কৃতরাং মহা 
ভূতবর্গে সপদার্থের অনুগতি আছে, জন্দেহ নাই । মহাভৃত- 
বর্ম ভাব পদীর্ঘ ও বিকার বা কার্য । ঘটাদিতে মৃত্ভিকাঁদির 
ন্যায় মহাভূতবর্গে সংপদার্থের অনুগতি আছে, এইজন্য 
সৎপদার্থ মহাভূতবর্গের উপাদান কারণ। 

আপত্তি হইতে পারে যে, লোকে উপাদান কারণ 
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এবং নিমিভ্ত কারণ বা কর্তা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া 
যার। ঘটাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ 
বা কর্তা কুন্তকার। স্বর্ণ কুগুলের উপাদান কারণ, 
ব্র্ণকার কর্তা ইত্যাদি। শ্বতরাং ব্রহ্ম উপাদান” কারণও 
হইবেন, কর্তীও হইবেন, ইহা! লোকবিরুদ্ধ। ইহার 
উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম অলৌকিক পদার্থ 
তাহার সংবন্ধে লৌকবিরোধ অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্ম যদি শাস্র- 
গম্য না হইয়া কেবল অনুমানগম্য হইতেন, তবে লৌকিক 
রীতি অনুসাবে ব্রন্দের অনুমান করিতে হইত বলিয়! 
লোৌকবিরোধ দোষরূপে গণ্য হইতে পারিত। তাহা ত নহে। 
ব্রহ্ম মুখ্য ভাবে শাস্ত্রগম্য । অনুমান সাহায্যকারী মাত্র। 
পঞ্চপাদ্িকাবিবরণকাঁর প্রকাশাত্মভগবাঁন্‌ বলেন যে, ব্রহ্গ 
উপাঁদানকারণ ও নিমিন্তকাঁরণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা বা কর্তা, 
ইহা অনুমান দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। আত্মগত 
সুখ দুঃখ রাগদ্েষাদির উপাদানকারণ আত্মা, নিমিভকারণও 
আত্মা । আত্ম! ঈক্ষাপূর্ববক স্খাদিকাধ্য সম্পাদন করে। 
জগতও  ঈক্ষাপূর্রক স্থব্ট। অতএব স্থুখাদির ন্যায় 
জগতের উপাদানকারণ ও নিমিভ্তকারণও অভিন্ন বা 
এক, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সত্য বটে, 
ঘটাদি কাধ্যে মৃত্তিকা উপাদানকারণ এবং কুস্তকার 
কর্তা, এইরূপে কর্তা ও উপাদানকারণ এক নহে, কিন্ত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখা যাইতেছে । পরন্ত ঈশ্বর সর্ব্বকর্তা। 
স্তবাং ঘটাদি কাধ্যেও উক্ত অনুমান দ্বারা অভিন্ন- 
নিমিতোপাদানত্ব সাধ্যমান হইতে পারে। বিবরণপ্রমেয়- 
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ংগ্রহকার বলেন যে, ঘটাদি ভৌতিক কার্য সন্ভানুরক্ত, 
মুন্ভিকাদি উপাদানকারণও সত্তানুরক্ত । অতএব লাঁঘবত 
মুভিকাগ্যনুগত সভাই ঘটাদিকা্যের মূল একৃতি, ইহা স্বীকার 
করাই উচিত হইতেছে। সত্তা__-ঘটাদির উপাঁদানকারণ না 
হইলে ঘটাদিতে সভানুরক্তবুদ্ধি বাঁ সদ্ব দ্ধি হইতে পারে না। 
ঘটাদিতে সদবদ্ধি হইতেছে বলিয়া সধ্বস্ত ঘটাদির মূলপ্রকৃতি, 
ইহা স্বীকার করা সঙ্গত। সভা! বা সশব্দ ব্রহ্মের নামান্তর 
মাত্র। যদিও কুলালাদি ঘটাদির কর্তা, তথাপি কুলালাদি- 
আকারে ত্রহ্মই ঘটাদির কর্তা হইতেছেন। কারণ, জীব__ 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। ব্রহ্গই জীবভাবাপন্ন হন্‌, ইহা 
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । সুতরাং অনুমানবলে ত্রহ্গের 
উপাদানকারণত্ব ও নিমিভ্কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সন্দেহ 
নাই। 
ব্র্ম__জগতের প্রকৃতি ব| উপাদান কারণ, ইহা স্থির 
হইল। এখন একটী বিষয় বিবেচন| করা উচিত হইতেছে । 
নিবিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম, উপাদানকারণ, অথবা সবিশেষ অর্থাৎ 
মায়াবিশি ব্রহ্ম উপাদানকারণ? এ বিষয়ে আচার্্যদিগের 
এঁকমত্য নাই। কোন কোন আচাধ্য বলেন যে, শুদ্ধ ব্রগ্গ 
জ্বেয়। অথচ জ্ঞেয়্রন্মের লক্ষণরূপে জগজ্জন্মাদি কথিত 
হইয়াছে । অতএব বুঝ| যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রন্ধই জগতের 
উপাদান কারণ । অন্ত আচার্য্যেরা বলেন যে, 
অ: ঘল্পক্স; ঝজনিত্‌ হত্য কালমধ নদ: | 
অল্মাইনহ্লক্স লাম কঘললত্থ লামন ॥ 
ধিনি সর্ববজ্ঞ, সর্বববেতা, জ্ঞান ধাহার তপস্তা, তীহা 
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হইতে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জায়মান হয়। ইত্যাদি 
শ্র্তি অনুসারে সর্বজ্ছত্বাদি বিশিষ্ট মায়াশবল ঈশ্বররূপ 
্রন্ম জগতের উপাদানকাঁরণ। তীহারা বলেন যে, মায়া- 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাদানকারণ নছেন, জীব ও ঈশ্বরে অনুস্থ্যত 
চৈতন্যমাত্রও উপাদানকারণ নহেন, কিন্তু মায়াশবলিত অথচ 
মায়া হইতে নিষ্কৃষউ কিনা পুথগ্ভাবে বিবেচিত অর্থাৎ 
অনুপহিত ঈশ্বররূপ চৈতন্য জগতের উপাদান কাঁরণ। 
উপাদানকারণত্ব ঈশ্বরগত হইলেও উহা ঈগ্বরানুগত অখণ্ড 
চৈতন্যের উপলক্ষক হইতে পারে,এই অভিপ্রায়ে জগজ্জন্মাদি 
দ্ডেয়ব্রন্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। বৃক্ষগত শাখ৷ 
যেমন চন্দ্রকে উপলক্ষিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরগত উপাদান- 
কারণত্ব অখণ্ড চৈতন্কে উপলক্ষিত করিতে পারে। 
বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে মায়াশক্তিই 
জগতের উপাদানকারণ। মায়া শক্তির আশ্রয় বলিয়। ত্রহ্মের 
উপাদানকারণত্ব উপচরিত। 

পদার্ঘতত্নির্ণযকাঁর বিবেচনা করেন যে, কোন শ্ুতিতে 
ব্রহ্ম এবং কোন শ্রুতিতে মায়! জগতের উপাদান কারণরূপে 
কথিত হইয়াছে। ব্রন্গস্বভাব সন্ভা এবং প্রকৃতিত্বভাব জাড্য, 
এই উভয়েরই প্রপঞ্চে অনুগতিও দেখা যাইতেছে । 

ঘন্ত; ন্‌ জভী ঘর: | 

অর্থাৎ ঘট সতাশালী, ঘট জড়, ইত্যাদি অনুভব দ্বারা 
প্রপঞ্চে সন্ভার এবং জাড্যের অনুগতি প্রতিপন্ন হইতেছে। 
অতএব ব্রহ্ম ও মায়া এই উভয় জগতের উপাদানকারণ। 
বিশেষ এই যে ত্রহ্ম বিবর্তমানরূপে, মায়া পরিণমমানরূপে 
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উপাদানকারণ। অর্থাৎ ্রহ্ম জগদ[কারে বিবর্তিত এবং মায়া 
জগদাকারে পরিণত হয়। যখন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন 
রজু বন্তুগত্য! সর্প হয় না, রজ্ঞু রজ্জুই থাকে, কিন্তু রজ্জ 
সর্পাকারে বিবর্তিত হয় বলিয়া অর্থাৎ রঙ্ভুতে সর্প ভ্রম হয় 
বলিয়া রজ্জুকে যেমন সর্পের উপাদানকারণ বল! হয়, সেইরূপ 
্হ্ম বস্তগ্ত্যা জগদাঁকার হন্‌ না, কিন্তু ব্রন্মে জগতের 
ভ্রম হয় বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, আচার্যেরা 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন যে, একটা 
কার্যে একটাই উপাদান কারণ হইয়া থাকে | একটা কার্যে 
একাধিক উপাদানকারণ দৃষচর নহে । অতএব জগতের গ্রতি 
মায়! ও ত্রদ্ম উভয় উপাদান হইবে, এ কল্পনা সঙ্গত বলা 
যাইতে পারে না । ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মায়া ও 
্রহ্ম এই উভয় পৃথক্‌ পুথক্‌ ভাবে উপাদান কারণ নছে। 
কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। কেহ 
কেহ বলেন যে, ত্রচ্মই উপাদান কারণ। পরন্থ ত্রহ্ম-_কুটস্থ 
বলিয়। স্বতঃকারণ হইতে পারেন না। এই জন্য বল! উচিত 
যে, মায়া দ্বারা ব্রদ্ম জগতের উপাদানকারণ। বাস্পতি 
মিশ্রের মতে ত্রহ্মই জড়গ্রপঞ্চাকারে বিবর্তিত হন্। মায়া 
সহকারি কারণ মাত্র। 

জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, ইহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্গের 
লক্ষণ হইতে পারে। স্ৃতরাং জগতের জন্মকারণত্, স্থিতি- 
কারণত্ব ও প্রলয়কারণত্ব, এই তিনটা পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
ত্রহ্মের লক্ষণ। ইহা কৌধুদীকারের মত। বেদান্তপরি- 
তাষকার বলেন যে, নিখিলজগতের উপাদানকারণত্বই 


ব্রহ্ম । ২৬৫ 


ত্ন্মের লক্ষণ। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃত্ব ্রন্ষের 
লক্ষণ, এই মত অবলম্বন করিয়া তিনি ত্রদ্মের নয়টা লক্ষণ 
স্বীকার করিয়াছেন। যে হেতু, যে উপাদানে যে কার্ধ্য 
নির্িত হয়, এ উপাদান বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও 
কৃতি, এইগুলি কর্তৃত্বের নির্ববাহক। যিনি যে কার্য্ের কর্তা 
হইবেন, তাহার এ কার্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
কাঁধ্য বিষয়ে চিকীর্ধা বা কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা এবং কার্ধ্য 
বিষয়ে প্রযত্ব বা কৃতি থাকা আবশ্যক । কৃন্তকার মৃত্তিকা 
দ্বারা ঘটাদি নিম্মীণ করে, তাহার মৃভিকাগোচর প্রত্যক্ষ জান 
আছে, ঘট করিবার ইচ্ছা আছে ও যত্র আছে। এই জন্য 
কুস্তকার ঘটের কর্তা হইয়াছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এইজন্য 
তীহার জগছুপাঁদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 

ঘ হন নৃত্য সআাহিম। 

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব এবং জায়মান 

হইব। এই শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরের চিকীর্ধা আছে, ইহা 
প্রমাণিত হইল। ূ্‌ 

' নন্মনা স্ত্রাৰন। 

তিনি মনকে করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহার 

কৃতি আছে, ইহাঁও প্রতিপন্ন হইতেছে। কর্তৃত্ব-ঘটক 
উপাদান-প্রত্ক্ষ, চিকীর্যা ও কৃতি, ইহার যে কোন একটা 
কর্তার লক্ষণ হইতে পারে। স্থৃতরাং একলক্ষণে তিনটির 
নিবেশ ব্যর্থ হইয়। পড়ে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, 
কর্তৃত্বের লক্ষণ তিনটী। একটা উপাদান-পরত্যক্ষ-ঘটিত, 
অন্য চিকীর্ধা ঘটিত, অপরটি কৃতি ঘটিত। অর্থাৎ ষাহার 

৩৪ 


২৬৬ নবম লেক্চর। 


কার্য্ের উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 
তিনি কার্ধ্যের কর্তা। এধাহার কার্ধ্য বিষয়ে চিকীর্যা আছে, 
তিনি কার্য্ের কর্তী। বাহার কার্যযবিষয়ে কৃতি আছে, 
তিনি কার্যের কর্তা। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কর্তৃত্ব পরমাত্সার লক্ষণ। কর্তৃত্ব পূর্ববোক্তরূপে ত্রিবিধ 
হওয়াতে নয়টি লক্ষণ পর্য্যবসিত হইতেছে । অপর আচার্ধ্য- 
দিগের মতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণত্ব একটিই 
ব্রন্মের লক্ষণ। ব্রন্মের লক্ষণ একাধিক আছে। স্থষ্টিকারণত্ব 
এবং স্থিতিকারণত্বরূপ লক্ষণ নিমিত্ত কারণের সাধারণ। অর্থাৎ 
সৃষ্টি কারণত্ব স্থিতি কারণত্ব মাত্রকে লক্ষণ বলিলে ত্রন্ধ 
নিমিত্তকারণ মাত্র, এরূপও বোধ হইতে পাঁরে,তদ্দারা ত্রন্মের 
উপাদানকারণত্ব প্রতীত হয় না। ব্রন্মের উপাদান কারণত্ব 
বুঝাইবার জন্য জগতের প্রলয়কারণত্বকে লক্ষণে প্রবিষ্ট 
করা হইয়াছে । উপাদান কারণেই কার্যের লয় হইয়া 
থাকে । ঘটশরাবাদির উপাদাঁন কারণ মৃত্তিকা | ঘটশরাবাদি 
বিনষ্ট হইয়! মৃভিকাতেই লীন হয়, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। 
সুতরাং ব্রহ্ম জগতের লয়কারণ ইহা প্রতিপাদিত হইলে, 
ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, ইহা৷ প্রতিপন্ন হয়। জগতের 
লয়কারণত্ব মাত্র বলিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ 
জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ, এরূপ আশঙ্কা 
হইতে পারে। কেননা, দেখিতে পাঁওয়। যায় যে, মৃভিকা 
ঘটের উপাদান কারণ, কুস্তকার ঘটের উৎপতির কারণ 
এবং রাজ্যের স্থিতির প্রতি রাজ! নিমিভ কারণ। স্থৃতরাং 
উৎপত্তি ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ অন্য কোন পদার্থ, 


অন্ধ । ২৬৭ 


এইরূপ আশঙ্কাঅসঙ্গত নহে। এই আশঙ্কীর সমুচ্ছেদের 
জন্য ব্রন্মই জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ, ইহা 
বলা হইয়াছে । অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত 
কারণ অভিন্ন, ইহা বুঝাইবার জন্য উৎ্পতি স্থিতি ও লয় 
কারণত্ব ব্রন্মের লক্ষণর্ূপে কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্তরূপে 
এই লক্ষণ অভিন্ননিমিতোপাদানরূপে অদ্বিতীয়্রন্ধকে উপ- 
লক্ষিত করিতে পারে। 


দশম লেক্চর। 
উপসংহার । 


অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে বেদীন্তের কতিপয় বিষয় বিরৃত 
হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তি দ্বারাও আদ্বৈত 
বাদের সমর্থন করা যাইতে পারে, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 
দ্বৈতের মিথ্যাত্ব স্থানে স্থানে প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে। দ্বৈত গ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে ফলে ফলে অদ্বৈতবাদ 
সমর্ধিত হয়) তজ্জন্য বিশেষ কোন প্রযত্র করিতে হয় না। 
অদ্বৈতবাদ শ্রুতিদিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ 
ুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদের মমর্থন করি- 
বার জন্য বাগাড়ম্বর নিতান্তই অনাবশ্বক। তথাপি অদ্বৈত- 
বাদের বিরুদ্ধে সচরাচর যে আপত্তির অবতারণ| করা হয়, 
তৎমংবন্ধে ছুই একটী কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। 
আপতিকারীরা বলেন যে, অদ্বৈতবাঁদ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। কারণ) 
ঘটপটাদি পদার্থ এক নহে, উহার! পরম্পর ভিন্ন। ইহা 
্রত্যক্ষদিদ্ধ। স্ৃতরাং 
নত্ব নানাদি জিম্বন। 
ইত্যাদি শ্রুতি--প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের গ্রতিপাঁদন 
করিতেছে বলিয়া স্বার্থে প্রমাণ হইতে পারে না। 
নথ জহীনি গপ্ স্ত্ী। 
ইত্যাদি প্রত্যক্ষ_আত্মার কর্তৃতস্খিত্বাদি প্রতিপন্ন করি- 
তেছে। অতএব নির্বিরশেষ আদ্বতবাদ অর্থাৎ আত্মার কোন 


উপসংহার । ২৬৯ 


ধর্ম নাই, একমাত্র আত্মাই সত্য, ইত্যাদি শ্রোতমত-_ প্রমাণ 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ__ 
উপজীব্য, আগম প্রমাণ বা শান্ত্রব-উপজীবক | পদবাক্যাদি 
শ্রুত হইবে, পরে পদের অর্থ জ্ঞান হইবে, তৎপরে' বাক্যার্থ 
জ্ঞান হইবে। স্থৃতরাং আদৌ উপনিষদ্বাক্য শ্রুত হইবে, পরে 
বাক্য ঘটক প্রত্যেক পদের অর্থের ম্মরণ হইবে, তৎপরে 
বাক্যার্থ জ্ঞান হইবে | বাক্যের শ্রবণ- আাবণ প্রত্যক্ষ ভিন্ন 
আর কিছু নহে। পদের অর্থের ম্মরণ__পূর্ববান্ুভব জন্য । 
পদের অর্থের পূর্ববান্ুভব অবশ্য প্রত্যক্ষমূলক হুইবে। 
ঘটাদির নয়ন আনয়নাদির ব্যবহারের দর্শন অনুসারে প্রথমত 
পদের অর্থের অনুভব হইয়। থাকে । একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঘট আনয়ন করিতে বলিলে এবং 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘট আনয়ন করিলে, তাহা! দেখিয়া! পার্খস্থ 
বালক বুঝিতে পারিল যে, আনীত বন্ত__-ঘট শব্দের অর্থ 
এইরূপে ব্যবহার দর্শনে শব্দের অর্থ গ্রহ হ্যু, সন্দেহ 
নাই। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান-_-আগম জ্ঞানের উপজীব্য, 
আগম জ্ঞান_-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপজীবক। অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে আগমার্থের জ্ঞান হয়। স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ আগমার্থ প্রমাণ হইতে পারে না। উপজীবক আগম 
দ্বারা উপজীব্য প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য কল্পন। কর! অপেক্ষা 
উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় বলিয়া উপজীবক' আগমের 
অপ্রামাণ্য কল্পন৷ করাই সমধিক সঙ্গত। 

এতদ্ু্ভরে বক্তব্য এই যে, আগম অর্থাৎ বেদ-_নিত্য, 
স্থতরাং তাহাতে কোনরূপ পুরুষ-দোষের সম্ভাবনা নাই। 


২৭০ দশম লেকৃচর। 
যাহ! পুরুষকৃত, তাহা পুরুষ দোষ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদি বশত 
প্রমাণ হইতে পারে। নিত্য আগম স্বতঃপ্রমাণ। তাহাতে 
অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষে 
নানাবিধ দৌষের সম্ভাবনা আছে। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প 
ও মরুমরীচিক! প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও এ সকল প্রত্যক্ষ 
দৌষজনিত বলিয়া উহা! প্রমাণ রূপে গণ্য হয় না। যে 
্রত্যক্ষে কোনরূপ দোষ নাই, তাদৃশ নির্দোষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বটে। পরন্ত কোন্‌ প্রত্যক্ষ নিদোষ, আর কোন প্রত্যক্ষই 
বা দোষ, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহা 
নির্ণাত হইতে পারে না। প্রমাণান্তর দ্বারাই তাহা নির্ণীত 
হইবে। সুতরাং অন্ভাবিত-দৌষ প্রত্যক্ষ নিদেশষ-আগমের 
অপ্রামাণ্যের কারণ হইবে, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা | পিতদোষে 
শঙ্খের গীতবর্ণ অনুভূত হর। উহা! প্রত্যক্ষ হইলেও উহা 
প্রমাণান্তর দ্বার! বাধিত হয়,প্রমাণীন্তরের বাধক হয় না। ইহা 
সকলেই স্বীকার করিবেন । স্মৃতিকার বলিষাছেন__ 
সাব্সমামনতীত জান্তা বদ লিন জ্ুনন্‌। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনের মধ্যে আগম 
প্রমাণ প্রবল। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, নিবিতর্কা 
সমাপভি পরম প্রত্যক্ষ । তাহাতে অসদাঁরোপের গন্ধমাত্রও 
নাই। উহা! বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ । তীদৃশ-প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ বিষয় 
শান্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। লৌকিক প্রত্যক্ষ তাঁদৃশ বিশুদ্ধ 
হইতে পারে না। অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ট্হা 


উপসংহার ২৭১ 


সকলেই স্বীকার করিবেন। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষ দৌষ জন্য স্বৃতরাং অবিশুদ্ধ। 
যে শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, এশুক্তিক]র শুক্তি 
কারূপে প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ 
রজত-প্রত্যক্ষ বাধিত হয়। যোগজ বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহ! 
পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । শাস্ত্রে 
উপদেশ বিশুদ্ধ-প্রত্যক্ষের ফল। লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং 
শাস্ত্রের বিরোধ স্থলে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ শাস্ত্র বাধিত হইবে, 
ধাহারা এইরূপ বলেন, তীহারা প্রকারান্তরে ইহাই বলিতে 
চাহেন যে, অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাধিত 
হইবে। তাহাদের কথা কিরূপ যুক্তিযুক্ত, স্ধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন | 

প্রত্যক্ষ পুর্বভাবী, আগম জ্ঞান উত্তর ভাবী, ইহা সত্য । 
ইহাও সত্য ষে, পূর্ববভাবি জ্ঞান এবং উত্তরভাবিজ্ঞান পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে একটা জ্ঞান অপর জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবে। 
কারণ, এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞানদ্বয় যথার্থ হইতে পারে 
না। উহার একটা যথার্থ, অপরটা অযথার্থ বা ভ্রান্তিজ্ঞান, ইহা 
অবশ্য বলিতে হইবে । যদি তাহাই হইল, তবে পূর্ববজ্ঞান 
উত্তর জ্ঞানের বাঁধক হইবে, কি উত্তর জ্ঞান পূর্ব জ্ঞানের 
বাঁধক হইবে, তাহা স্থির করা আবশ্যক । অর্থাৎ পূর্ববজ্ঞান- 
বলে উত্তরজ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, অথব| উত্তর জ্ঞানবলে পূর্বব 
জ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, ইহা স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষের শুক্তিকাতে রজত বুদ্ধি 
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হইয়াছিল, এ পুরুষ উত্তরকালে বিশেষ অভিনিবেশ 
সহকারে পর্ধ্যালোচনা করিলে ইহা! রজত নহে ইহা শু্তিকা, 
এইরূপ বিপরীত জ্ঞান তাহার হইয়া থাকে । তাদৃশ বিপরীত 
জ্ঞান হইলে রজতজ্ঞান ভ্রমাত্বক বলিয়া নিশ্চিত হয়। তজ্জন্য 
কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা! আবশ্বক হয় না। পাংগুল- 
চরণ হালিক, পশুপাল এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই 
এরূপ হইয়া থাকে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব- 
জ্ঞান ও উত্তরজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলে পূর্ববজ্ঞান উত্তর 
জ্ঞানের বাধক হয় না, প্রত্যুত উত্তর জ্ঞান পূর্ববজ্ঞানের বাধক 
হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভেদগ্রাহি-প্রত্যক্ষ অদ্বৈতবাদের 
বাঁধক না হইয়া অদ্বৈতোপদেশক শীন্্ অনুসারে ভেদগ্রাহি 
্রত্যক্ষই বাধিত হইবে | 

উপজীব্য ও উপজীবকের বিরোধ হইলে উপজীব্যের বল- 
বন্তা আছে, তদনুসারে উপজীব্য বিরোধে উপজীবক বাধিত 
হয় বটে, পরন্তু উপজীব্য যদি উপদেশাত্মক না হয়, এবং উপ- 
জীবক যদি উপদেশাক্মক হয়, তবে উপদেশাত্মক উপজীবক 
অনুপদেশাক্মক উপজীব্যের বাধক হইয়৷ থাকে । মীমাংসা 
দর্শনে ইহার স্থন্দর উদ্দাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহুল্যতয়ে 
তাহা উদ্ধৃত হইল না। প্রকৃত স্থলে বর্ণপদাদির জ্ঞান ও শবের 
শক্তির জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ_বেদান্তের উপজীব্য হইলেও উহা 
উপদেশাত্মক নহে, উপজীবক বেদান্তবাক্য কিন্তু উপদেশা- 
ত্বক। অতএব উপদেশাত্বক বেদান্ত বাক্যদ্বারা অনুপ- 
দেশাত্ক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে 
না। উপদেশ ও অনুপদেশের মধ্যে উপদেশ গ্রবল, অনুপ- 
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দেশ ছুর্বল। অতএব বেদান্তোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ দ্বারা 
প্রত্যক্ষ বাধিত হইবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। 
অস্ট ী: সই ব্য: অভ জম: | 

অর্থাৎ আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থুল, আমি কৃশ, ইত্যাদি 
প্রত্যক্ষ দেহাত্ববাদের সমর্থক হইলেও উত্তরকালে দেহাতি- 
রিক্ত আত্মার জ্ঞান দ্বারা উহার অপ্রামাণ্য পরিকল্পিত হয়)ইহা 
সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি তাহাই হইল,তবে উত্তরকাল- 
ভাবি অদৈতাত্মজ্ঞান পূর্ববকালভাবি-ভেদপ্রত্াক্ষার্দির বাধক 
হইবে, ইহাতে আপভির কি কারণ হইতে পারে, তাহা 
বুঝিতে পারা যায় না। দেহাতিরক্ত আত্মা যেমন শাস্ত্র পগ্রতি- 
পাগ্, অদৈতাত্মাও সেইরূপ শাস্ত্রোপদিষ । দেহাতিরিক্ত 
আত্ম। যেমন যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধ, অদৈতাত্্াও সেইরূপ যুক্তি- 
তর্ক-সিদ্ধ। স্থতরাং দেহাত্ম প্রত্যক্ষ বাধিত হইতে পাঁরিলে 
দ্বৈতপ্রত্যক্ষ কেন বাধিত হইতে পারিবে না, তাহার কোন 
হেতু দেখা যায় না । 

আপত্তি হইতে পারে ফেপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য । বর্ণাদি 
প্রত্যক্ষ এবং ্রত্যক্ষমূলক শ্দার্থগ্রহ ন। হইলে শাস্ত্রের অর্থবোধ 
হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ__শাস্তরদ্বার৷ বাধিত হইলে বাধিত 
প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে । যাহা অপ্রমাণ ও 
অসত্য, তন্দারা প্রমাণভূত ও সত্য শাস্তার্থবোধ কিরূপ সম্ভব 
হইতে পারে? এ আপি অসঙ্গত। কারণ, বর্ণপদাঁদি- 
প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপ- 
জীব্য নহে। উহা! শাস্্দ্বারা বাধিত হইবার কোন বাঁধা নাই। 
ভগবান্‌ শঙ্করা চার্য্য বলেন যে, রেখারূপ অক্ষর মিথ্যা হইলেও 
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তদ্দারা সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হয়। প্রকৃতপক্ষে 
উচ্চীর্ধ্যমাণ অকারা্দি বর্ণ যথার্থ অক্ষর। যাহা লিখিত হয়, 
তাহা রেখামাত্র, তাহা অক্ষর নহে । অথচ মিথ্যাভূত রেখা- 
ক্ষর দ্বারা অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইয়া 
থাকে | কেবল তাহাই নহে। স্বপ্ন মিথ্যা, ইহাতে বিবাঁদ 
নাই। অথচ অসত্য স্বপ্নদর্শন দ্বার! সত্য শুভাশুভের জ্ঞান 
হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
অহা নন্টন্ত জাম ব্িঘ কস নহ্যনি | 
বনি নন জালীয়ান্‌ নদ্ঘিন্‌ য়লিহগান। 

কাম্যকর্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষ স্বপ্ে স্্রীদর্শন করিলে তদ্দারা 
তাহার অভিলধিত ফল-সিদ্ধি বুঝিতে হইবে । পুজ্যপাঁদ বাঁচ- 
স্পতি মিশ্র বলেন যে, হৃত্বত্ব দীর্ঘত্ব অন্যধর্মা অর্থাৎ নাদের 
ধর্ম। বর্ণে তাহার সমারোপ হয়। বুঝা যাইতেছে যে, হ্স্ব 
বর্ণজ্ঞান বা দীর্ঘ বর্ণজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। কেন না,ত্রস্বত্ব ও 
দীর্ঘত্ব বর্ণের ধন্দ্ম নহে, বর্ণে সমারোপিতমাত্র । তাহা হইলেও 
উহা যথার্থ-গ্রতিপত্তির হেতু হয়। নাগ বলিলে হস্তীর এবং 
নগর বলিলে বৃক্ষের প্রতীতি হয়। ত্রস্বত্বদীর্ঘত্বই তাহার কারণ। 
ুম্বত্ব দীর্ঘত্ব বর্ণে সমারোপিত হইলেও তজ্জন্য প্রতীতি 
যথার্থ হইতেছে । প্রকৃত স্থলেও তদ্রুপ বুঝিতে হইবে । 

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, প্রামাণ্য দ্বিবিধ, 

পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক। ব্রন্মবোধক-প্রমাণের প্রামাণ্য 
পারমার্থক | কোনকালে তাহার বাধ হয় না। ব্রঙ্গ- 
বোঁধক প্রমাণ ভিন্ন সমস্ত প্রমাণের প্রামাণ্য ব্যাবহারিক। 
ব্যবহারদশাতে উহ বাধিত হয় না বটে, কিন্তু পরমার্থদশাীতে 
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উহ! বাধিত হয়। বর্ণপদ প্রত্যক্ষাদির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য 
আগম জ্ঞানের উপজীব্য হইলেও পারমার্থিক প্রায়াণ্য আগম 
জ্ঞানের উপজীব্য নহে। উপজীব্য ব্যবহারিক প্রামাণ্য 
আগমবাধ্য না হইলেও অনুপজীব্য পারমার্থিকপ্রামাপ্য আগম- 
বাধ্য হইবার কোন বাধা নাই। ব্যবহার দশাতে ঘটপটাদির 
ভেদ বৈদান্তিকদিগেরও অননুমত নহে। ভেদ-_পারমার্থিক 
নহে, ইহাই তাহাদের মত। ভেরপ্রত্যক্ষ-__ব্যবহার দশাতে 
ভেদ প্রতিপন্ন করিতেছে । অদ্বৈত শ্রুতি পারমার্থিক অদ্বৈত 
প্রতিপাদন করিতেছে । অতএব ভেদ প্রত্যক্ষের সহিত 
অদৈত শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। লৌকিক 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ পারমার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহা 
প্রতিপন্ন হইলে তথাবিধ প্রত্যক্ষাদি-গ্রমাণগম্য জগৎ পার- 
মার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহাঁও গ্রতিপন্ন হইতেছে । 
স্থতরাং জগৎ সত্য নহে। যাহা সত্য নহে, তাহা মিথ্যা। 
এইরূপে জগ্গতের মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইতেছে। 

জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, জগতের সৃষ্টি__সত্যও হইতে 
পারে মিথ্যাও হইতে পারে। স্থৃতরাং স্থষ্ির মিথ্যাত্ব প্রতি- 
পাদনের জন্য অদ্বৈতবাদীদিগের এত আগ্রহ কেন? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদীরা শান্ত্রকশরণ। শাস্ত্রে 
অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম সত্য বলিয়। উপদিষ্ট হুইয়াছে। প্রতীয়মান 
মমস্ত পদার্থ ব্রন্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দবৈতদৃষ্টির নিন্দা আছে। 
অদ্বৈত জ্ঞানের প্রশংসা আছে। এইজন্য তাহারা ব্রন্মাতিরিক্ত 
পদীর্থের মত্যত্ব স্বীকার করেন না। জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার 
করিতে বাধ্য হনু। কেবল তাহাই নহে। 


২৭৬ দশম লেক্চর | 
নাাঘীনী ঘহাঘীনূ। নম জাঘীন্‌। মামান্ত সনি নিহাল্‌। 
অর্থাৎ অসৎ ছিল না, সং ছিল না । তম অর্থাৎ মায়! 
ছিল। মায়াকে প্রকৃতি জানিবে। ইত্যাদি শ্রর্ঘতিতে সদ- 
সদ্বিলক্ষণ মায়া_জগতের প্রকৃতিরূপে শ্রুত হইয়াছে । মায়া- 
বীর মায়ানির্মিতকার্ধ্য মিথ্যা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন । 
মায়াবী মায়াদারা ব্যাত্রূপ ধারণ করে। সুত্রদ্ধারা অন্তরিক্ষে 
আরোহণ করে। অথচ তাহা! সত্য নহে । মায়াকার্ধ্য ব্যাত্র ও 
অন্তরিক্ষ আরোহণাদি যেমন মিথ্যা, এন্দ্রজালিক বৃক্ষফলাদি 
যেমন মিথ্যা, মায়াকারধ্য জগতও সেইরূপ মিথ্যা। ইহাতে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । জগতের মিথ্যাত্ব কেবল 
শাস্ত্রগম্য নহে। অন্য প্রমাণের দারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতি- 
পন্ন হইতে পারে । যে উপাধিতে যাহার আরোপ হয়, সেই 
উপাধিতে তাহার নিষেধ হইলে তাহা! মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত 
হয়। শুক্তিকাতে রজতত্রম ব৷ রজতের আরোপ হইয়া 
থাকে । অথচ শুক্তিকাতেই তাহার নিষেধ হয়। এই জন্য 
শুক্তিরজত সত্য নহে, শুক্তিরজত মিথ্যা। প্রকৃতস্থলে 
ব্রদ্মে জগতের আরোপ হইয়াছে, ব্রন্মেই.জগতের নিষেধও 
হুইয়াছে। অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও মিথ্যা । যখন 
গুক্তিকাতে রজতের প্রতীতি হয়, তখন__এ প্রতীতি বে 
যথার্থ নহে, শুক্তিকাতে যে বস্ত্গত্যা রজত নাই, শুক্তিকাতে 
রজতের আরোপ হুইতেছে মাত্র, ইহা আমরা বুঝিতে 
পারি না। কিন্তু উত্তরকালে বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ 
বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে যখন বুঝিতে পারি যে, 
ইহা রজত নহে, ইহা শুক্তিকা, তখন আমরা ইহাঁও বুঝিতে 
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পারি যে, পূর্ববে যে রজত প্রতীতি হইয়াছিল, তাঁহা যথার্থ 
প্রতীতি নহে। শুক্তিকাতে রজতের আরোপ হইয়াছিল বা 
উক্ত প্রতীতি আরোপাত্মক হইয়াছিল। সেইরূপ জগতের 
প্রতীতি যে আরোপমূলক, ইহা এখন আমর! বুঝিতে পারি 
না বটে, পরন্তব বিশেষভাবে পধ্যালোচনা করিলে অর্থাৎ 
আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ-প্রতীতি যে আরোপমূলক, 
তাহ অপ্রকাশ থাকিবে না। 
জুই হজন। 
অর্থাৎ ইহা রজত, এই প্রতীতিতে ইদং পদের অর্থ 
পুরোবত্তি জ্রব্য, কিনা সন্মুখস্থ দ্রব্য । পুরোবর্তি দ্রব্য, 
বস্তগত্য। শুক্তিকা বটে, কিন্তু শুক্তিকারূপে তাহার জ্ঞান 
হয় না। কেন না, শুক্তিকারূপে জ্ঞান হইলে রজত বুদ্ধি 
হইতেই পারে না। সেযাহা হউক্‌। 
ছু হজ । 
এস্থলে ইদন্ত্ব রজতারোপের উপাধিরূপে প্রতিপন্ন 
হইতেছে। 
ন্‌ হজন। 
অর্থাৎ ইহা 'রজত নহে, এতদ্বারা প্রতিপন্ন উপাধি- 
ইদন্তেই রজতের নিষেধ হইতেছে । এই জন্য রজত মিথ্যা । 
সেইরূপ, 
স্সন্থি ভরত: | 
অর্থাৎ ঘট আছে।. এস্থলে অস্তিত্ব্ূপ উপাধিতে ঘটের 
প্রতীতি হইতেছে । অস্তিত্বই ব্রহ্ম । শ্র্দতি বলিয়াছেন,__ 
ক্মহ্বীন্ন্বীন্জল্মন্য; | 


২৭৮ দশম লেকৃচর | 


অস্তি' এইরূপেই ত্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। স্থতরাং 
| াক্হি তত: 
এস্থলে অন্ত্যর্থরূপ উপাধিতে ঘটের প্রতীতি হইতেছে, 
অথচ : 
লাহ্বি ঘর: 

অর্থাৎ ঘট নাই, এই প্রতীতিদ্বার৷ অন্ত্যর্থূপ উপাধিতেই 

বটের বাধ বা নিষেধ হইতেছে । অতএব ঘট মিথ্যা । 
স্সহ্বি ঘর: লাহ্বি ঘৰত; 

ইহা প্রত্যঞ্ষ জ্ঞান। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা 
ঘটাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধ হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

সু হল লহ হজ 

এস্থলে যেমন ইদমংশ উভয় প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 
ইদমংশের নিষেধ হয় নাই, কিন্ত রজতাংশের নিষেধ হইয়াছে, 
সেইরূপ 

ক্মক্ছি ঘ্: লাছ্ি ভব: 

এস্থলেও অস্ত্যর্থ উভয়রূপ প্রতীতিতে অনুগত বলিয়! 
অন্ত্যর্থের নিষেধ হয় নাই, অস্ত্যর্থে ঘটের নিষেধ হইয়াছে । 
বিবরণপ্রমেয়পংগ্রহকার বলেন, 

নঝ্জাবৃব্ঘগ্র' স্কাধা ঘ্মোলানন্রীঘজ ব্য লিগ্যাল 

মানন্‌। 

অর্থাৎ অন্তিপদের অর্থ ব্রন্ধ। অস্ত্যর্থে অর্থাৎ ব্রন্ষে 
ঘটাদির অভাব বোধক প্রত্যক্ষ__ঘটাদির মিথ্যাত্বের প্রমাণ । 

ঘন ছু 
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ইত্যাদি প্রতীতি দ্বারা ঘটাদির সত্যত্ব বলিতে পারা 
যায় না । কেননা, সপদের অর্থ ব্রহ্ম | তদ্দারা ব্রন্ষে ঘটাদি 
কল্পিত, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং বলিতে হয় যে, অধিষ্ঠান 
সন্তাই ঘটাদির সত্তা, তদতিরিক্ত সভা ঘটাদির নাই | এত- 
দ্বারাও ঘটাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে । পঞ্চদশীকাঁর বলেন, 
ব্রি মালি দি ক লাম বন্তসন্ব্ধম্‌। 
ক্মাতনয লঙ্কান জাতৃক্ঘ ননী দ্বয়নূ ॥ 
সভা, ভান, প্রিয়তা, রূপ ও নাম, এই পাঁচটা অংশ 
জগতে প্রতীত হয়। তন্মধ্যে সভা, ভান, প্রিয়তা, এই তিনটী 
ব্রন্মের এবং রূপ ও নাম এই ছুইটী জগতের রূপ । আরোপা- 
ধিষ্ঠান-ব্রন্মের সা আরোপিত জগতে প্রতীয়মান হয়, ইহা 
মায়ার কা্ধ্য। ভূতবিবেকে বলা হইযাঁছে__ 
ঘনী লীললমানন ম্যান: ঝন্নান্ন বীন্িজা; | 
নান্িজাধানযন্ছন্লি লাঘাঘা ভন্বিন ছি নন ॥ 
বস্তৃতত্ব পর্য্যালোচনা করিলে মুভ্ভিকা যেমন ঘটরূপত্ব 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সধ্বস্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যোমরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। 
অর্থাৎ ব্যোমের কিন! আকাশের নাম ও রূপ সঘস্তুতে কল্পিত 
হয়। উত্ত রূপে সদ্বস্ত আকাশরূপত্্‌ প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ 
লোকসকল এবং তার্কিকগণ সতের আকাশত্ব বিবেচনা না 
করিয়া! তদ্বৈপরীত্যে আকাশের সভা বিবেচনা করেন । তাদৃশ 
বিপরীত দর্শন মায়ার পক্ষে উচিত বটে ! সে যাহা হউক্‌। 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, ইহা! প্রতিপন্ন হুই- 
য়াছে। অনুমান প্রমাণ দ্বারাও জগতের মি্যাত্ব প্রতিপন্ন 
হুইতে পাঁরে। শুক্তিরজত-দৃশ্য অথচ মিথ্যা, জগৎ 
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শুক্তিরজতের ন্যায় দৃশ্য । অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও 
মিথ্যা। জগৎ জড়পদার্থ, অতএব মিথ্যা । এইরূপ পরি- 
বিচ্ছন্নত্বাদি হেতু দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব অনুমিত হইতে 
পারে। দিচন্দ্রাদির ভ্রমস্থলে চন্দ্র পরস্পর ভিন্ন বলিয়। 
বোধ হয়। এ ভেদ মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘটপটাদির ভেদও ভেদ, অতএব চন্দ্রভেদের ন্যায় উহাও 
মিথ্যা, এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। জগতের 
মিথ্যাত্ব বিষয়ে পূর্ববাচাধ্যের! বিস্তর অনুমান প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। এবং তাদৃশ অনুমানের হেতু সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ) 
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদর্শিত 
হইল না। ধর্মারাজ অধ্বরীন্দ্ের মতে ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়াই 
জগৎ মিথ্যা । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য? মিথ্যাত্ব 
যদি মিথ্যা হয়, তাহ! হইলে জগৎ সত্য হইয়া পড়ে। 
মিথ্যাত্ব ষদি সত্য হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ টিকিতেছে 
না। কারণ, ব্রহ্ম সত্য, মিথ্যাত্বও সত্য, সুতরাং অদ্বৈতবাদের 
ভঙ্গ হইতেছে । এতছু্তরে অদ্বৈতদীপিকাকার বলেন যে, 
মিথ্যাত্ব_জগতের সমান-সত্ভাক ধর্ম । অর্থাৎ জগতের সভা 
ব্যাবহারিক পারমার্থিক নহে । জগতের ধন মিথ্যাত্বও ব্যাঁব- 
হারিক পারমার্থিক নহে। স্ৃতরাং ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব_ 
ব্যাবহারিক সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে। যে ধর্ম ধন্দরাীর 
সমান সতাযুস্ত হইবে, তাহা স্ববিরুদ্ধ ধর্দ্ের প্রতিক্ষেপক 
হইবে । আর এক কথা । দেখিতে পাওয়া বায় যে, যে ধর্দ__ 
ধন্মীর সাক্ষাৎকার ছারা নিবর্তিত হয় না অর্থাৎ ধম্ঘীর 
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সাক্ষাৎকার হইলেও যে ধর্দের নিরৃতি হয় না, তানুশ ধর্ম 
্ববিরুদ্ধ. ধর্মের প্রতিক্ষেপক হইয় থাকে । 'ন্ঘ্ীর সাক্ষাৎকার 
হইলে যে ধর্মের নিরৃত্ভি হয়, সে ধর্ম স্ববিরুদ্ধ ধর্্ের প্রতি-. 
ক্ষেপক বা! বিরোধী হয় না। যে শুক্তিকাতে রজতের আরোপ 
হয়, এ শুক্তিকাতে শুক্তিতাদাত্ম্য ও রজততাদাত্ব্য উভয়ই 
প্রতীত হয়। তন্মধ্যে শুক্তিতাদাত্র্য অশুক্তিত্বের প্রতিক্ষেপক 
বা বিরোধী হয়। কিন্তু রজততাদাত্ন্য অরজতত্বের বা রজত- 
ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না| তাঁহার কারণ এই 
যে, শুক্তিতাদাত্ন্য ও রজততাদাত্ন্য এতছতয় শুক্তির ধশ্মা, 
শুক্তি এতদুতয়ের ধন্মা। শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে শুক্তি- 
তাদাত্্যরূপ ধর্মের নিরৃতি হয় না। রজততাদাত্্যরূপ ধন্মের 
নিবৃতি হয়। এই জন্য শুক্তিতাদাত্যরূপ ধর্ম অশুক্তিত্বের 
বা শুক্তির ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হইয়া থাকে । 
ধন্মীর অর্থৎ শক্তির সাক্ষাৎকার হইলে রজততাদাত্ম্রূপ 
ধর্মের নিরৃর্তি হয়। এই জন্য রজততাদাত্্যরূপ ধশ্বা রজত- 
ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। যদি তাহাই হইল, 
তবে মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা কল্পিত হইলেও জগতের সত্যত্থ হইতে 
পাঁরিতেছে না। কল্পিত মিথ্যাত্বও জগতের সত্যত্বের প্রতি- 
ক্ষেপক বা বিরোধী হইতেছে । অর্থাৎ মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও 
জগৎ সত্য হইতে পাঁরিতেছে না। কেন না, মিথ্যাত্ব_ 
রম প্রপঞ্চ বা জগৎ তাহার ধন্দী। কিন্ত প্রপঞ্চ সাক্ষাৎ- 
কার মিথ্যাত্বের নিবর্তক হয় না। এই জন্য মিথ্যাত্ব স্বয়ং 
কল্পিত হইলেও সত্যত্তের প্রতিক্ষেপক হইবে। ত্রহ্মের 
সপ্রপঞ্চত্ব ধর্ম কম্পিত হইলেও ব্রদ্মের সাক্ষাৎকার তাহার 
" ৩৬ 
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নিবর্তক হয়। এই জন্য উহা ব্রদ্দের নিশ্প্রপঞ্চত্বের প্রতি- 
ক্ষেপক হয়'না। এই সৃক্ষম বিষয়ে কৃতবিদ্য মণ্ডলীর মনো- 
যোগ প্রার্থনীয়। অছৈতসিদ্ধিকার এ বিষয়ে অনেক বিচার 
করিয়াছেন। কুতুহলী স্ুধীগ্রণ ইচ্ছা করিলে আদদ্ৈসিদ্ধি 
পাঠ করিয়া তাহা অবগত হইবেন। | 
জিজ্ঞাদ্য হইতে পারে যে, জগৎ যিথ্যা হইলে জাগতিক 
পদার্থের অর্থক্রিয়া-কারিত্ব কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? 
অর্থ-্রিয়া কিন! প্রয়োজন ক্রিয়া। ভোজন "করিলে তৃপ্তি 
হয়, জল পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। এইরূপে 
জগতের সমস্ত পদার্থ দ্বার লোকের প্রয়োজন সম্পাদন 
হইতেছে । জগৎ মিথ্য। হইলে ইহা কিরূপে হইতে পারে ? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাপদার্থ সত্যপদার্থের সম্পা- 
দন করিয়া থাকে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্তরাং মিথ্যা 
পদার্থ সত্য অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছু নাই । শুক্তি-রজত, মরুমরীচিকা-জল-_অর্থক্রিয়া 
সম্পাদন করে না সত্য। কিন্তু শুক্তিরজতাদি-_আগন্তক-দোষ- 
জন্য। কেবলমাত্র মায়াজন্য নহে। যাহা আগন্তক দোষ 
জন্য, তাহ! অর্থক্রিয়৷ সম্পাদন না করিলেও যাহা৷ আগন্তুক- 
দোষ-জন্য নহে, তাদৃশ রজতাদি-_-রজতাঁদির উচিত অর্থক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়া থাকে । অদ্বৈতবিদ্যাচার্ধ্য বলেন, স্থাগ্ 
/ পদার্থ মিথ্যা হইলেও যেমন অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে, 
মিথ্যাভৃত জাগতিক পদার্থও সেইরূপ অর্থক্রিয়া সম্পাদন 
করিবে। মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, স্বাপ্রপদার্থের 
অর্থক্রিয়। ' স্বপ্মান্র স্থায়িনী নহে। জাগ্রদবন্থাতেও তাহার 
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অনুরৃভি দেখিতে পাওয়৷ যায়। স্বপ্নে কাষিনী-দর্শন-। 
স্পর্শন জন্য সুখ জাগ্রদবস্থাতেও অনুবৃভ হয়।, স্বপ্রদ্রষটার 
মুখপ্রসাদ দ্বারা অপরেও তাহা বুঝিতে পারে। স্বপ্নে 
ভয়ঙ্কর সর্পাদির দর্শন স্পর্শন হইলে যে উৎকট" ভয় হয়, 
জাগ্রদবস্থাতেও তজ্জনিত গাত্রকম্পের অনুবর্তন দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হইতেছে যে, তাদৃশ স্তুথ 
ও ভয় যথার্থ না হইলে জাগ্রদবস্থাতে তাহার অনুবর্ভন 
হইত না। অথচ স্বাপ্র-কামিনী ভূজঙ্গাদি ষথার্থ নহে |" 
অতএব অযথার্থ বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব হইতে পারে না, 
এ কল্পনা অসঙ্গত। অদ্বৈতানন্দযতি বলেন যে, প্রথর রৌদ্র 
হইতে হঠাৎ ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলে প্রবেশ কর্তা গৃহমধ্য 
অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, গৃহমধ্যস্থ বস্তু সে দেখিতে পায় 
না,প্রদীপ আনিলে দেখিতে পায়। অথচ যাহারা পূর্ববাবধি গুহে 
রহিয়াছে, তাহারা গৃহমধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ করে না, 
প্রদীপের সাহাষ্য না লইয়াই তাহার! গৃহমধ্যস্থ বস্তু দেখিতে 
পায়। এতদ্বার৷ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহমধ্যে অন্ধকার 
নাই। যে ব্যজি.রৌদ্র হইতে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, 
অন্ধকার তাহার কক্পিত মাত্র উহা! বাস্তবিক নহে। এস্থলে 
অন্ধকার মিথ্যা হইলেও তাহার অর্থক্রিয়। মিথ্যা নহে, তাহা 
যথার্থ। কেননা, অন্ধকারের কাধ্য-_ চাক্ষুষজ্জানের প্রতি- 
বন্ধ" বস্ততই তাহা হইয়াছে । অতএব অর্থক্রিয়ার অনুরোধে 
জগতের সত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত কল্পনা। 
অসৎ-পদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভবপর, ইহা বুঝাইবার জন্য 
যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, 


দশম লেক্চর। 


'কুছান্নীঃন মনন্ব্নসব্ভঘব্লীভ্হন ঘছা। 
_ ক্মঘহ্ন্গ্রঘন্মন্যা অন্াবৃলতমাত্তৃহদ্‌ ॥ 

স্বপ্নমধ্যে যে অন্য স্বপ্ন দেখ! যায়, তীয় স্ত্রীংসর্গ__অস- 
তের অর্থক্রিয়াকারিত্বের দৃষ্টান্ত। ব্যবহারপ্রয়োজনের 
নিষ্পত্তি হয় বলিয়া অসৎ পদার্থও সত্যরূপে অনুভূত হয়। 
অতএব দেবদর্ভ__মাযাদ্বারা যেমন মিথ্যাভূত ব্যাস্ত্রভাব প্রাপ্ত 
হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ মায়াদ্বারা মিথ্যাভূত প্রপঞ্চভাবাপন্ন 
হন্। এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, স্থষ্ঠি মিথ্যা হইলে 
বেদান্তে তাহার কীর্ভন কর! হইল কেন? ইহার উত্তর এই 
যে, অদ্বিতীয় ব্রন্ষের প্রতিপাদনের জন্য বেদান্তে মিথ্যা স্ষ্টির 
কীর্তন করা হইয়াছে । জগৎ সত্য হইলে ত্রদ্মের অদ্বিতীয় 
হইতে পারে না। এই জন্য মিথ্যাস্থষ্টি গ্রতিপাদন ছারা 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তদ্দার৷ ত্রন্মের 
অদ্বিতীয়্ব সমর্থন কর! হইয়াছে । যেহেতু, উপাদানকারণ 
ভিন্ন কাধ্য থাকিতে পারে না| তন্ত-_পটের উপাদান, এই 
জন্য পট-_তন্ততে অবস্থিত। কপাল-_ঘটের উপাদান, এই 
জন্য ঘট-__কপালে অবস্থিত । ত্রহ্ম__জগতের উপাদান, এই 
জন্য জগৎ__ত্রন্মে অবস্থিত। অথচ ব্রন্মের জগদুপাদানত্ 
উপদেশ করিয়া নন ননি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রন্মেই 
জগতের নিষেধ কর! হইয়াছে এবং তদ্দারা ফলত জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । কেন না, উপাদানঞ্ীরণ 
ভিন্ন কার্য থাকিতে পারে না। উপাঁদানকারণেও যদি কার্য 
নিষিদ্ধ হয় বা না থাকে, তবে কার্য্য বস্তগত্যা নাই, ইহাই 
প্রতিপন্ন হয়। পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন_ 


উপসংহাঁর। 
চ্সাহীঘাঅলাহাধ্যাঁ লিম্ঘঘত্থ' সমস্থ্ন | 
লান্মন জাহব্ার্‌ জাঙ্য ল বন্মন জ নতুন ॥ 

রন্ধে প্রপঞ্চের আরোপ গ্রতিপাদন করিয়া ব্রন্ষেই 
প্রপঞ্চের নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দারা বরর্থ বস্তগত্যা 
নিশ্রপঞ্চ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । উপাদানকারণের অন্ত 
স্থলে কাধ্য থাকে না। উপাদানকারণে কার্য্ের নিষেধ 
গ্রতিপাদ্দন করাতে উপাদানকারণে কাধ্যের স্থিতি নাই, ইহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । যদি তাহাই হইল, তবে কাঁধ্য কোথায় 
থাকিবে ? কাধ্য কোথাও থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
কার্ধ্য মিথ্যা, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । গৌড়পাদস্বামী বলেন,_ 

ান্বিচ্দবি্লা্ : ভূষিযা ত্বীতিনাংন্মঘা। 
তায: ব্বাংনাবাম নাহল লহ: জগস্বল ॥ 

সুত্তিকা, লোহ ও বিক্ষ লিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং অন্য- 
রূপে যে সৃষ্টি উপদিউ হইয়াছে, উহা 'আত্মা অদ্বিতীয়” ইহা 
বুঝিবার উপায়মাত্র। অতএব কোন প্রকারে তেদ নাই। 
আত্মা এক ও অদ্ধিতীয়। একটা কথ বলা উচিত বোধ হই- 
তেছে। অনেকের ধারণ! যে অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায়-পারষ্পরধ্যা- 
গত নহে । অৈত্উবাদ তগবান্‌ শশ্করাচার্য্যের সমুদ্ভাবিত। 
এ ধারণা ভ্রমাত্মক | . ভগবান্‌ শশ্বরাচার্্য অদ্ৈতবাদের এক 
জন অসাধারণ আঁচায্য ভিন্ন তিনি অদ্বৈতবাদের সমুস্ভাবয়িতা 
ব। প্রথমাচাধ্য নহেন্‌। তাহার আঁবি9ভাবের অনেক পূর্বেে__ 
অনাদদিকাল হইতে বলিলে ও. অত্যুক্তি হ্য় না_ অ্বৈতবাদ 
প্রচলিত ছিল। . ভগবান্‌ শঙ্করাচার্্য শারীরকভাষ্যে, 

নতৃ্ ববহান্লামসন্মহাযবিত্ি: | 


২৮৬ দশম লেক্চর ] 


এইরূপ বলিয়৷ যে পরকল চির্তন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তদ্দারা 1 ইহা' উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয়। রতৃ্রগঞ্চ দ্রবিড়া- 
া্ধয প্রভৃতি আদ্বৈতবাদাচাধ্য সকল শঙ্কা চার্যযের পূর্ববর্তী, 
ইহা শব্রাচার্্ের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা 
যায়। মহাভারতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে। অধিক কি, 
ধথেদসংহিতাতে অদ্বৈতবাদ স্প্টভাষায় কখিত হইয়াছে। 
বাহুল্যভয়ে তাহ উদ্ধৃত ত হইল না। 
অদ্বৈতবাদ বিষয়ে আমি যে সকল নিবন্গ্রন্থ দেখিয়াছি, . 
গৌড়পাদস্বামীর মাওুক্যোপনিষদর্থাবিষ্ষরণ কারিকা, তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হুয়। ভগবান্‌ শস্করাচার্ধয 
উহার ভাষ্যরচনা করিয়াছেন। মাঁগুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ 
কারিকাতে সমীচীনরূপে এবং বিস্তুততাবে অদ্বৈতবাঁদ ও 
দ্বৈত-মিথ্যাত্ব নমর্থিত হইয়াছে। অতএব আদ্বৈতবাদ শঙ্গরা- 
চার্য্যের উদ্ভাবিত, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কল্পন! | আদ্বৈতবাদ 
শ্র্ততিসিদ্ধ ও যথার্থ, স্বতরাং স্বাভাবিক | এইজন্য দ্বৈতসত্যত্ব 
বাদী আচার্ধ্যগণ অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে না পারিযা 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উদ্ভাবনা করিয়াছেন? ধীহারা নিরবচ্ছিন্ন 
দ্বৈতবাদী, ভীহারাও কোন না কোন বিশেধ বিশেষ ধর্ম অব- 
লম্বনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনন্ত পদার্থকে সংক্ষিপ্ত কতিপয় 
'খ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । তাহাদের. এই রীতির মধ্যে 
অদ্বৈতবাদের অস্প্ চ্ছায়া৷ পরিলক্ষিত হয় কি না, তদ্দারা 
ভাহারা অজ্জাতভাবে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন 
কিনা, ভাহাদের রীতি স্থুলভাবে অদ্ৈতবাদের স্বাতাবিকত্ব 
সুচন! করে কিনা, কৃতবিদ্যমণ্ডলী তাঁহার বিচার করিবেন। 
'মম্পূর্ণ। 


